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বিরাট ব্যক্তিত্বের, মহান সত্তার, বিস্ময়কর জীবনকাহিনী সম্যক 
রাপায়িত কর! সহজসাধ্য নয়। প্রাণপণ ae লিপিবদ্ধ করেছি 
সীমিত জায়গায় | এই গ্রন্থ প্রণয়ন আয়োজনে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সংহতি কমিটির সহায়তা ও 
প্রেরণা আমাকে প্রভুত উৎসাহ দান করেছে। 

ভারতবর্ষের স্বাধীনত| আন্দোলনে যুব-সমাজের আত্মত্যাগের 
এক মহান وتف‎ রয়েছে। বর্তমান সময়েও যুবকদের সেই দৃষ্টান্ত 
অনুসরণ করে চলার পাথেয় হবে এই চিরস্মরণীয় জীবনীগুলি। 

বর্তমানে দেশের সংহতি ও সম্প্রীতি দারুণভাবে আহত হচ্ছে। 
এই কলঙ্ক দেশ থেকে দূর করতে হবে। দেশের বাইরে পৃথিবী জুড়ে 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে 
শান্তির আন্দোলন প্রসারিত করতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে 
সেবামূলক কাজেও যুব-সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। 
সাধারণ মানুষের ACH করতে হবে নম্র ব্যবহার | জনগণকে বোঝাতে 
হবে কার কি দায়িত্ব ও কর্তব্য | | 

সুপ্রাচীন ভারতীয় را‎ সংস্কৃতি ও এঁতিহা আমাদের اک‎ 
বহু জাতি, বহু ধর্ম, নানা মত, বহু বৈচিত্রের মিলনক্ষেত্র ভারতভূমি 
আমাদের গর্ব । বহু ভাষাভাষীর মহান এক্যও আমাদের গর্ব 
গৌরবময় ভারতবর্ষের গর্ব আমরা | 

স্ুবীজনের বিচারে ছেলেমেয়েদের সুখপাঠ্য হিসেবে বিবেচিত 
হলেই নিজের শ্রম সার্থক মনে করব | 


তাং__-২১/১১/৮৫ লেখকদবয় 


বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 
স্বামী বিবেকানন্দ 
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দেশকে উন্নত করতে হ’লে স্বাধীনতা লাভ করতেই হবে ।”__ 
আজ থেকে প্রায় দেড়শ’ বছর আগে, ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে, 
এক তেজস্বী বাঙালীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল এই বাণী । প্রকৃতপক্ষে 
ভারতবর্ষে নবজাগরণের সুচনা করেছিলেন তিনিই। অশিক্ষা ও 
কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে ভারতবাসীকে টেনে তুলে নতুন এক 
আলোর রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই মহাপুরুষ | তার নাম__ 
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হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে, ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে, 
রামমোহনের জন্ম হয়। তার বাবা রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন 
সুশিদাবাদের নবাবের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী | নবাব তার কর্মদক্ষতা 


২ রাজ! রামমোহন রায় 


ও আচার-ব্যবহারে AGE হয়ে তাকে 'রায়’-উপাধিতে ভূষিত করেন৷: 
সেই থেকে তিনি রামকান্ত রায় নামেই পরিচিত। রামকান্ত ছিলেন 
বিত্তবান, শিক্ষিত ও নিষ্ঠাবান ত্রাহ্মণ। রামমোহনের 可 SIR 
দেবীও ছিলেন 55۷۳۳ এক বিদুষী রমনী | 
বালক রামমোহনের লেখাপড়া যাতে খুব ভালো হয়, সেদিকে 
তার বাবার চেষ্টার কোন ক্রটি ছিল না। ছেলের শিক্ষার জন্যে প্রচুর 
অর্থব্যয় করেছিলেন তিনি। তাছাড়া, রামমোহন নিজেও ছিলেন 
একজন মেধাবী ছাত্র। কিশোর বয়সেই বাংল সংস্কৃত, আরবী, 
ফারসী ও ইংরেজী ভাষায় তার বিশেষ দখল জন্মে। বড় হয়ে তার 
জ্ঞানলাভের AME আরও বেড়ে যায়। গ্রীক, ফরাসী ও faz 
ভাষাতেও তিনি ۶۳۲۳۵ লাভ করেন। . এইভাবে মাত্র কুড়ি 
বছর বয়সেই রামমোহন একজন বহু ভাবাবিদ্‌ পণ্ডিতে পরিণত হন । 
হিন্দুসমাজে প্রচলিত “মূৰ্তি পূজা’কে তরুণ রামমোহন সুনজরে 
দেখতে পারেননি। বহু যুক্তিতর্কের অবতারণা কারে তিনি এই মুত্তি- 
পুজার বিরুদ্ধে ফারসীভাষায় একখানি বই লেখেন । রামমোহনের 
বাবা সে-বই পাড়ে স্বভাবতই ছেলের প্রতি রুষ্ট হন। কারণ, ছেলে 
শুধু যে তার ধর্মবিশ্বাসেই আঘাত দিয়েছিল তা! নয়, অগণিত হিন্দু 
 নরনারীর ধর্মীয় রীতিকে হেয় প্রতিপন্ন করতে coe করেছিল। 
কাজেই, অত্যন্ত স্নেহের পাত্র হ'লেও, ক্ষোভে-দুঃখে রামমোহনকে 
তিনি সেদিন ত্যাগ করেছিলেন | 
পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত তয়ে, রামমোহন A যান হিমালয় 
পেরিয়ে একেবারে OTE | সেখানে তিনি ছিলেন প্রায় তিন বছর | 
সেই তিন বছরে তিনি বৌদ্ধধর্মের নীতিগুলি শিক্ষা করেন এবং 5 
সম্পর্কে লিখিত বহু পুথি পাঠ করে শেষ করেন। তিববতীর| তাদের 
۳5 নেতা “লাম।-দের পুজা করত। অর্থাৎ, 'মান্গুষ-পৃজাঃ। 
NATE যেমন হিন্দুদের ‘মূতি-পূজা’-কেও মেনে নিতে পারেননি, 
তেননি ভিববতীদের এ মাহ্থ-পুজাগকেও মেনে নিতে পারলেন না। 
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তিনি তাই এক আন্দোলন শুরু করলেন! কলে, তিববতীরা গেল 
চটে। রামমোহনের তখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি । কয়েকজন 
সন্ধদয়! তিববতী মহিলার চেষ্টায় সে-যাত্রায় তিনি রক্ষা! ۱ 

ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে, রামমোহন ছিলেন এক‏ وود 
পুরুব। তার নিজের কাছে বা অন্যায় ব'লে মনে হয়েছিল,‏ وم 
তিনি তা সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র কুষ্টিত হননি বা ভয়‏ 
পাননি। ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি সমাজের আরও বহু অন্যায়ের বিরুদ্ধে‏ 
দ্রাড়িয়েছিলেন এবং বহু অন্যায় প্রথাকে চিরদিনের জন্য লোপ‏ 
করিয়ে দিয়েছিলেন |‏ 

তিব্বত থেকে দেশে ফেরবার পর, রামমোহন যেদিন তার বাবার 
কাছে গিয়ে হাজির হন, সেদিন কিন্তু রামকান্ত রায় আর তাকে 
ফিরিয়ে দেননি । সন্সেহেই তাকে আবার গ্রহণ করেছিলেন। 
কিছুদিন নিজেদের বাড়িতে বাস করার পর, রাশমোহন যান 
কাশীতে। সেখানে গিয়ে am পণ্ডিতদের সঙ্গে তিনি উপনিষদ 
নিয়ে বহু আলোচনা FCA | সেই আলোচন৷ থেকে তার মনে এই 
বিশ্বাস জন্মে যে, হিন্দুধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম । তবে, হিন্দুরা বন্থরকম ' 
EAB ۱ রামমোহন স্থির করেন যে, এ-সব কু-সংস্কার 

দুর ক'রে হিন্দুধর্মকে তিনি এই নতুন রূপে প্রতিষ্ঠিত করবেন | 

۱ ইতিমধ্যে রামকান্ত রায় মার! গেলেন। পিতার মৃত্যুতে বিশেষ 
আখিক FCT মধ্যে পড়লেন রামমোহন | তিনি তখন বাধ্য হয়েই 
ইস্ট Shem কোম্পানী রংপুর কালেক্টরীতে এক চাকুরি নিলেন | শেষ 
পর্যন্ত “দেওয়ান'-এর পদে উন্নীত হয়েছিলেন তিনি। তখনকার দিনে 
‘দেওয়ান’ পদই ছিল সবচেয়ে WR এমন একটি পদ, যে পদে স্থানীয় 
কোনো অধিবাসীকে ইংরেজরা নিযুক্ত করতে পারতেন। কিন্ত, 
ইংরেজদের অধীনে চাকুরি করতে আর ভালো! না লাগায়, রামমোহন 
কয়েক বছর পরেই চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে এলেন। 

রামমোহন এবার তার সকল O ও উৎসাহ নিয়োগ করলেন 
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সমাজ সংস্কারের কাজে। সে-সময় তিনি এক সমিতি স্থাপন ক'রে 
নিজের ধর্মমত প্রচার শুরু করেন। উপনিষদকে কেন্দ্র করেই গণড়ে 
উঠেছিল তার প্রচারিত_-ত্রান্মধর্ণ 1 তিনি বলেন, ঈশ্বর এক ও 
অভিন্ন, ঈশ্বর নিরাকার | তাকে বিভিন্ন মূর্তি বা রূপের মধ্যে দিয়ে 
পাওয়া যায় না। তাকে পেতে হলে একমনে তার ধ্যান করতে 
হবে, উপলব্ধি করতে হবে সারা অন্তর দিয়ে। রামমোহন প্রবর্তিত 
এই নতুন ধর্মমত দেশে এক আলোড়ন WR করলো বহুলোক 
বামমোহনের বিরুদ্ধে গেলেও দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই 
তাকে বিশেষভাবে সমর্থন করলেন। ত্রান্মধর্মের অনুসরণকারীদের 
নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হ'লো-_ত্রাহ্মসমাজ' | 
রামমোহন যে-বুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে-যুগে শুধু বাংলাদেশ 
নয়, 死相 ভারতবর্ষই ছিল পিছিয়ে | দেশের নানা দিকে তখন নান! 
অনাচার, অবিচার ও অত্যাচার । সে-যুগে কোনো হিন্দু মারা গেলে 
তার স্ত্রীকে তখন জীবন্ত অবস্থায় স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে হ'ত। 
অর্থাৎ স্বামীর fer আগুনেই প্রাণ দিতে হ'ত তাকে | কেউ 
WAFS হ'লে তাকে জোর ক'রে টিতার আগুনে ঠেলে ফেলা হত। 
এই রীতিকে বলা হত ‘সতীদাহ’ ell | নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে নিজের 
মতামত ব্যক্ত করলেন রামমোহন | শেষ পর্যন্ত এই প্রথা রদ করতে 
সফল হলেন তিনি। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে, রামমোহনের মৃত্যুর চার 
বছর আগে, ভারতের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল উইলিয়ম বেটিক্কের 
এক আদেশে “সতীদাহ'-প্রথা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। 
তরুণ বয়সেই রামমোহন বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতবর্ষের 
অবনতির মূলে রয়েছে অশিক্ষা ও ۱ আর, সেই সঙ্গে রয়েছে 
দেশের পরাধীনতা। দেশ স্বাধীন না হ'লে, দেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ 
উন্নতি সম্ভব নয়। কিন্তু, তার আগে প্রয়োজন দেশকে অশিক্ষা ও 
কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা। রামমোহন তাই সমাজ সংস্কারমূলক 
বিভিন্ন কাজের ফাকে ফাকে দেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যত্রবান হলেন ৷ 


= রাজা রামমোহন রায় ¢ 


তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, পাশ্চান্ত্যের শিক্ষা ভারতীয়. জনগণকে 
রাজনীতিক চেতনা এনে দেবে এবং সেই চেতনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষিত 
দেশবাসী একদিকে যেমন স্বাধীনতা লাভের জন্যে সচেষ্ট হবেন, অন্য 
দিকে তেমনি দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে নিজেদের নিযুক্ত করবেন | 
দেশে ইংরেজী-শিক্ষা বিস্তারের জন্যে তিনি তাই তৎপর হয়ে ওঠেন | 
বন্ধু ডেভিড, হেয়ারের সহযোগিতায় রামমোহন কলকাতায় এক 
কলেজ স্থাপন .করলেন। সেই কলেজের নাম_হিন্দু কলেজ' ৷ 
বাংলা তথা ভারতের বহু জ্ঞানী ও গুণী এই কলেজ থেকে শিক্ষালাভ 
ক'রে জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন | 

ater ও বাংলা সাহিত্যের উন্নতির মূলেও রামমোহনের 
وم‎ ছিল অপরিসীম। দেশের সাধারণ মানুষের! যাতে শিক্ষার 
আলোকে নিজেদের মনের অজ্ঞতা ও কু-সংস্কার দুর করতে পারে 
সেজন্যে তিনি সহজ ود‎ কতকগুলি বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। 
প্রকৃতপক্ষে রামমোহনই AAA গদ্যের জনক’ ৷ ۴ 
কৌমুদী’ নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন 
তিনি। 

দেশে و‎ গ্রচলনেও রামমোহন একজন পথিকৃৎ | মায়েরা 
যদি স্থুশিক্ষ। না পান, তাহ'লে ছেলের! কিভাবে নুুশিক্ষা পাবে, 
রামমোহনের সেই ছিল এক দুশ্চিন্তা ৷ তিনি তাই পুরুষদের শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষিত ক'রে তোলার দিকেও জনমত af 
করেন। তার চেষ্টাতেই ভারতবর্ষে BIA প্রয়োজনীয়তা সকলে 
উপলব্ধি করতে থাকেন এবং দেশের মেয়েরাও ক্রমশ লেখাপড়ার 
দিকে ঝুঁকে পড়েন। 

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে দিলীর মোগল-সআ্রাটের প্রতিনিধিরপে 
রামমোহন বিলেতে যান। সে-সময় সম্রাটের দরবার থেকে তাকে 
“রাজা” উপাধিতে ভূষিত করা হয়। শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই 
প্রথম সাগর পেরিয়ে ইউরোপে গিয়েছিলেন! ইংল্যাপ্ডের রাজধানী 


৬ রাজা রামমোহন রায় 


লণ্ডন শহরে “হাউস অব কমন্সে’ রামমোহন যেরকম ওজস্বিনী ভাষায় 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন ATT সম্পর্কে বক্তৃতা করেন, তাতে সকলেই 
চমৎকৃত হন ۱ ভারতবর্ষের ইংরেজ-সরকার “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে. 
এক ভূমিস্বত্ব আইন চালু ক'রে জমিদারদের সুবিধা ক'রে দিলেও 
তাতে যে দেশের অগণিত দরিদ্র কৃষকদের আর দুর্দশার অন্ত থাকছে 
না, সে-কথাও বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিলেন তিনি'। তার সেদ্িনকার 
যুক্তির Hite ইংরেজরা সেদিন না বুঝলেও, পরে ۱ 
মোটকথা, প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের চোখে ভারতবর্ষের মানুষকে. 
রামমোহনই প্রথম শ্রদ্ধার আসনে বসাতে সক্ষম হয়েছিলেন | 

১৮৩৩ স্ীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিস্টল শহরে রাজা রামমোহন 
রায়ের মৃত্যু হয়। সেখানেই সমাহিত করা হয় তাকে | সেই সমাধি 
এখনও রয়েছে ত্রিস্টল শহরে | ভারতবর্ষ থেকে ধারা বিলেতে যান, 
তারা রামমোহনের সেই সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ক'রে নিজেদের 
কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে ধন্য হন | 


TKK KIKI 0 
বিশ্বের দরবারে ভারতকে এক বিশিষ্ট আসনে বসিয়ে গেছেন 


-কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ | সাহিত্যের দিক থেকে ভারতের বাংলা সাহিত্য 


যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মর্ধাদা পেতে পারে, | 


“বিশ্ববাসী স্বীকার করেছে রবীন্দ্রনাথ রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করে। 


শুধু সাহিত্যই নয় শিল্প ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের 
অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিশ্ববাসী তার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা 
নত করেছে। 

রবীন্দ্রনাথ শুধু কৰিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে কবি, 
দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ-সংস্কারক। তিনি ছিলেন চিত্রকর» 
গীতিকার, SAT ও গললেখক। সবার উপরে তিনি ছিলেন. 
মানবপ্রেমিক -ও দেশপ্রেমিক | বর্তমান যুগের কোনো একজন 


“মানুষের মধ্যে এতগুলি গুণের এমন বিস্ময়কর সমাবেশ আর 0۱ 


প্রতিভাধরও কালজয়ী এমন মানুষ বোধকরি পৃথিবীতে খুব কমই 
জন্মগ্রহণ করেছে। 
১২৮৬ বঙ্গাব্দের (১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ) ২৫শে বৈশাখ, কলকাতার 


. জোড়াসাকে। অঞ্চলের বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়! 


তিনি ছিলেন পিতার কনিষ্ঠ পুত্র । পিতা মহষ্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত ধামিক পুরুষ | নানা শান্দ্ে তার 
পান্তিত্যগ ছিল অগাধ। ঠাকুর-পরিবারের আরও অনেকে নানাবিষয়ে 
খ্যাতিমান ছিলেন। সেকালে জোড়াসাকোর এই ঠাকুরবাড়ি 
ছিল বাংলাদেশের শিক্ষাঃ সাহিত্য শিল্প ও জঙ্গীতচর্চার এক প্রধান 
কেন্দ্র 

ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একটু ভিন্ন প্রকৃতির | 
কোনোরকম বাধাধর! নিয়মকে তিনি অনুসরণ করতে চাইতেন না. | 
কয়েকটি স্কুলে দিন কতক নিয়মমাফিক হাজির হ'লেও, স্কুলের চার 
দেয়ালের মধ্যে ঘণ্টার পর aa আটক থেকে তিনি যেন হাঁপিয়ে 


উঠেছিলেন। তিনি ভালোবাসতেন প্রকৃতির উ 


করতে 5 পুকুর, বাগান, বুড়ো বটগাছ, সুনীল আকাশ, ফেরিওয়ালার 
হাকডাক-_ এই সবই যেন তার বালক মনকে বেশী আনন্দ দিত। 


মুক্ত প্রাঙ্গণে চলাফের! 


বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ৯ 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ ছেলের এই ভাবুক মনের পরিচয় পেয়ে বাড়িতেই 
তার লেখাপড়ার সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন । আর, রবীন্দ্রনাথ, 
খুশি মনে গৃহশিক্ষকদের কাছে বসে নানাবিষয়ে শিক্ষালাভ 
করেছিলেন | 

কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ মহধির সঙ্গে একবার ডালহোৌসী পাহাড়ে 
বেড়াতে যান। হিমালয়ের অপূর্ব শোভা! সেদিন যেন তাকে একেবারে 
তন্ময় ক'রে তোলে । অনেক কিছু তিনি শেখেন পাহাড়ের কোলে 
ঘুরে বেড়িয়ে । সে-সময় একদিন তিনি একট! গান রচনা করেন 
এবং নিজের অপূর্ব স্থুরেলা কণ্ঠে সেই গানগেয়ে শোনান তার বাঁবাকে। 
সে-গানের বাণী যেমন সুন্দর, তার সুরও তেমনি মধুর । খুশি হয়ে 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ কিশোর রবীন্দ্রনাথকে পাঁচশ” টাক! 
উপহার দিয়ে বলেন? “দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানত এবং 
সাহিত্যের কদর বুঝত তবে কবিকে সে-ই পুরস্কৃত করত ৷? 

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী । বাড়িতে সেই কিশোর 
বয়সে তিনি নানাবিষয়ে যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, এখনকার দিনের 
কলেজের sine 'অতখানি জ্ঞানের অধিকারী হয় কি ATTY 
ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, অঙ্ক, ব্যাকরণ_এ-সর ছাড়াও এঁ-বয়সে 
তিনি প্রকৃতি-বিজ্ঞান, জ্যোতিধিজ্ঞান ও সংস্কৃতে বিশেষ 0 
লাভ করেন। মা সারদা দেবীর awa কিছুদিন পরে, রবীন্দ্রনাথ 
পাশ্চাত্যের উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিলেতে যান। ইংল্যাণ্ডে তিনি 
ল্যাটিন ও ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন। দেশে ফিরে 
বাড়িতেই আবার শুরু হয় তার জ্ঞানচচা। সাহিত্য ও দর্শন চর্চার 
ফাকে ফাকে শিল্প ও সঙ্গীতেরও অনুশীলন করেন তিনি | 

রবীন্দ্রনাথের কবিত্বশক্তির বিকাশ হয় তার কিশোর বয়সেই | 
ন’বছর বয়স থেকেই তিনি কবিত! লিখতে শুরু করেন। মাত্র পনের 
বছর বয়সের সময় তিনি ‘wig সিংহের পদাবলী, রচনা ক'রে 
বাংলাদেশের সাহিত্যসমাভকে চমৎকৃত ক'রে দেন। তারপর, একে 


So বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 


একে প্রকাশিত হয় তার বহু কাব্যগ্রন্থ_-সন্ধ্যাসঙ্গীত' ; 
বপ্রভাতসঙ্গীত' “ছবি ও গান’; “কড়ি ও কোমল”; “মাননী! ; 
“সোনার তরী"; ‘foal; “চৈতালী; ; CAAT; €খেয়া” প্রভৃতি । 
তরুণ মনের Wt কল্পনা ও উচ্ছাসের প্রতিফলন দেখতে 
পাওয়া যার তার এই সব কবিতায়। তারপর, ক্রমশ দেখ! 
দেয় তার ভাবের গভীরতা । প্রকাশিত হয় গীতাঞ্জলি’ নামে 
তার আর একখানি কাব্যগ্রন্থ। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ 
যখন আবার বিলেত যান, তখন সঙ্গে ক'রে. নিয়ে যান 
Aie ইংরেজী-অনুবাদ। 'ীতাগ্তলি-র সেই কবিতাগুলি 
পাঠ ক'রে মে-দেশের সাহিত্যক ও সাহিত্য-সমালোচকেরা বিশেষভাবে 
মুগ্ধ হন।॥ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সেই গীতাগ্রলি*-র জন্যেই রবীন্দ্রনাথ পান৷ 
বিশ্ববিখ্যাত “নোবেল প্রাইজ’ ۱ সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশে ও বিদেশে তার 
কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। 

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকার 1 কবিতা, গল্প 
উপন্যাস,. নাটক, প্রবন্ধ__সাহিতোর সব দিকেই তিনি তার শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রমাণ ক'রে গেছেন। তাছাড়া, তিনি ছিলেন গানের রাজা । তার 
লেখা ও সুর দেওয়া গানগুলির কোনো! তুলনাই হয় না। স্বদেশ 
আমলে জাতীয়ভাবোদ্বীপক যে-সব গান তিনি লিখেছিলেন 
দেশবাসীকে ত! বিশেষভাবেই অনুপ্রাণিত ক'রে তুলেছিল । তার 
জিন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে’ গানটি তে! আজ স্বাধীন ভারতের 
জাতীয় সঙ্গীত | 

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দেশপ্রেমিক কবি। “বঙ্গভঙ্গ-রদ" আন্দোলনের 
সময় তিনি যেভাবে সাড়া দিয়েছিলেন ত! থেকেই দেশবাসী তার 
স্বাদেশিকতার পূর্ণ পরিচয় লাভ করে। সে-সময় তিনি হিন্দু-মুসলমান 
hey প্রতিষ্ঠার জন্য ‘রাখীবন্ধন’-এর প্রবর্তন করেন। জাতীয় aay 
রক্ষার উদ্দেশ্যে তার কঠে সেদিন ধ্বনিত হয় ভার স্বরচিত গান__ 


বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ - ১১ 
“বাংলার মাটি বাংলার জল 
বাংলার বায়ু বাংলার ফল 
পুণ্য হউক, a হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান ॥ 


না প্রাণ, Ee মন 
বাংলার ঘরে যত ভাইবোন 
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান II” 

স্বদেশপ্রেম-মূলক অসংখ্য সঙ্গীত রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ | 
সেগুলি যে দেশবাসীকে স্বদেশচেতনায় বিশেষভাবে উদ্ধ দ্ধ করেছে 
তা বলাই বাহুল্য । স্বদেশের ও ব্বদেশবাসীর কোনো অপমানই 
তিনি সহা করেননি কোনোদিন | 'জালিয়ানওয়ালাবাগ+-এর নিষ্ঠুর 
হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি যেভাবে ব্রিটিশ-রাজশক্তির 
দেওয়া 'নাইট'উপাধি ত্যাগ করেন, তাতে তার সাহসিকতারই 
পরিচয় em যায়। রবীন্দ্রনাথ বরাবরই ভারতের স্বাধীনতার 
দাবিকে মনুষ্যত্বের ন্যায্য অধিকার ব'লে সমর্থন করেছেন। পৃথিবীর 
বহু দেশ তিনি পরিভ্রমণ করেছেন এবং সবখানেই তিনি ভারতের প্রেম, 
মৈত্র ও শান্তির আদর্শ প্রচার করেছেন | 

শশান্তিনিকেতন'-আশ্রমে বিশ্ববিদ্যালয় গ'ড়ে তোলা রবীন্দ্রনাথের 
জীবনের এক মহৎ কীতি। শান্তিনিকেতনের শান্ত পরিবেশে শুধু 
যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের ছাব্রছাত্রীরাই পড়াশোনা করছেন তা 
নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু ছাত্রছাত্রীই রয়েছেন । বিশ্বভারতী" 
যেন সারা বিশ্বের এক অপূর্ব মিলনকেন্দ্র। 

কুটিরশিল্লে অংশ গ্রহণ ক'রে দেশবাসীর! যাতে আত্মনির্ভর হবার 
শিক্ষা লাভ. করে সেজন্য তারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘শ্রীনিকেতন’ 
শিল্প-বিদ্যাগীঠ ৷ রবীন্দ্রনাথ তাই শুধু কবি নন, তিনি একজন বিশিষ্ট 
শিক্ষাবিদ ও সমাজ-সংস্কারকও ছিলেন | 

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে যত বই লিখে গেছেন তার প্রত্যেকটির 


১২ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 


পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তবে, যে বইগুলি সবচেয়ে জনপ্রিয়তা 
লাভ করেছে সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-_( কাব্যে ) 
গীতাঞ্জলি, বলাকা, চিত্রা, মানসী, Tex; (উপন্যাসে) গোরা, 
যোগাযোগ, চোখের বালি, নৌকাডুবি; (নাটকে) বিদর্জন, রাজা, 
ডাকঘর; (গল্পে) গল্পগুচ্ছ ; (প্রবন্ধে) স্বদেশ, সভ্যতার সংকট 
প্রভৃতি ۱ তার বহু বই পৃথিবীর বহু ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। 
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আধুনিক বিশ্বের এক অনন্যসাধারণ পুরুষ | 
তার সবকিছু ছিল 2۳5 ۱ তিনি নিজে যেমন ছিলেন এক সুদর্শন 
ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তেমনি তার সকল 285 ছিল সুন্দর । মানুষের 
সঙ্গে তার ব্যবহার ছিল বড় মধুর। তার হাতের লেখা যেমন ছিল 
সুন্দর, তেমনি সুন্দর ছিল তার রচনা, বক্তৃতা, অভিনয়, চিত্রকলা-__ 
সবকিছুই | বাক্যে, চিন্তায়, আচারে ও আচরণে এমন একজন YI ও 
সুমহান্‌ পুরুষ সারা পৃথিবীতেই gers i সৌন্দর্যের পূজারী ware 
সুন্দর রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে সৎ ও মহৎ হবার বহু আদর্শ রেখে 
গিয়েছেন। 


১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২-এ শ্রাবণ ( ১৯৪১ শ্রষ্টাব্ের ৭ই আগস্ট ) 
রবীন্দ্রনাথকে আমরা চিরতরে হারিয়েছি। কিন্ত, একথা আমর! 


বিশ্বাস করি যে, তার স্ুমহান্‌ রিনি 
বিশ্ববাসীর অন্তরে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 


স্বামী বিবেকানন্দ 
সে অনেকদিন আগেকার কথা। ১৮৯৩ ABT ১২ই 
সেপ্টেম্বর, আমেরিকার শিকাগো শহরে সেদিন বিরাট এক ধর্স- 
সম্মেলনের উদ্ধোধন-অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। নিজ নিজ که‎ সম্পর্কে 
ভাষণ দেবার জন্যে সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পৃথিবীর বড় বড় 
চিন্তাশীল ব্যক্তি, ধর্মযাজক ও সন্ন্যাসীরা। তাদের মধ্যে ছিলেন 
ভারতের এক তরুণ সন্ন্যাসীও ৷ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত 
করার জন্যেই সম্মেলনে উপস্থিত-ছিলেন তিনি। 
প্রথম দিকে ভারতের এই গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসীকে সম্মেলনের 
কেউ-ই বড় একটা আমোল দিতে চাননি । কিন্ত তিনি যখন ভার 
WG ভাবগন্তীর কণ্ঠে বক্তৃতা দিতে উঠে সম্মেলনে উপস্থিত 
নরনারীকে “ভাই ও ভগিনী” বলে সম্বোধন করলেন, তখনই এক 
আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। “ভাই ও ভগিনী? সম্বোধন শুনেই সেই 
বিরাট সম্মেলন-কক্ষ মুহুযুহু করতালি-ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে। 
সকলেই তখন অবাক্‌-বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন সভামঞ্চে 
দণ্ডায়মান ভারতে সেই তরুণ সন্ন্যাসীটিকে | কই, এমন মধুর সম্বোধন 
তো এর আগে কখনো শোনা যায়নি! করতালিধ্বনি থামবার পর 
সবাই তখন একমনে শুনলেন সেই তরুণ সন্যাসীর আবেগপূর্ণ 
প্রাণ-মাতোনো বক্তৃতা, হিন্দুধর্মের অপূর্ব ব্যাখ্যা । ভারতের সেই তরুণ 
প্রতিনিধি সুন্দর ক'রে বুঝিয়ে দিলেন যে হিন্দুধর্ম আসলে বিশ্বমানবতা৷ 
বোধের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, সেই ধর্মে রয়েছে পৃথিবীর সমস্ত 
লোককে নিজের ব'লে গ্রহণ করার নীতি। সে-নীতি আর কোনো 
ধর্মেই জোর দিয়ে বলা নেই। 6 মিলনের ধর্ম, প্রেম ও” 
সৌহার্দ্যের ধর্ম। তাছাড়া, একথাও তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, আসলে 
সব ধর্মের উদ্দেশ্যই এক । কোনো ধর্মেই অন্য কোনো ধর্মের চেয়ে বড় 
OFF) যে-কোনো ধর্ম অনুসরণ ক'রে মানুষ ঈশ্বরকে লাভ করতে 
পারে ধর্মের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা শুনে উপস্থিত নরনারীর। অভিভূত 
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না হয়ে পারলেন না। ভারতীয় প্রতিনিধির প্রশংসায় তখন সারা 
শিকাগে। শহর পঞ্চমুখ হয়ে উঠল | এই প্রতিনিধি হলেন, ভারতের 


স্বামী বিবেকানন্দ ১৫ 
এবং মানুষের সেবা PRS যে ঈশ্বরের করুণা লাভ করা বায়, বাক্যে 
ও কর্মে সেই কথাই তিনি প্রমাণ Wea গেছেন । 

১৮৬২শ্রীষ্টাব্ধের ৯ই জানুয়ারি কলকাতার সিমলা অঞ্চলের 
বিখ্যাত দত্তপরিবারে তার আবির্ভাব হয়। তখন তার নাম ছিল 
নরেন্দ্রনাথ WE! ডাকনাম “বিশ্বেশ্বর বা ۷۱ TIC 
বাবা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন কলকাতার এক নামজাদা আযাটনী। আর, 
মা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন ধর্মপরায়ণ! ও اوه‎ এক রমণী 1 

শৈশবে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন দুরন্ত প্রকৃতির এক বালক। স্বাস্থ্য 
চর্চায় বিশেষ আগ্রহ থাকায় কিশোর-বয়স থেকেই তিনি তার 
দেহখানিকে মজবুত ক'রে গ’ড়ে তুলেছিলেন | ۳۵۵ তিনি ছিলেন 
সুদর্শন, TTA অধিকারী, তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন এবং অসাধারণ পরিশ্রমী | 
মেধাবী ছাত্র হিসেবে ছাত্র ও শিক্ষক মহলে তার খুব সুনাম ছিল। 
ধর্মীর আচার-অনুষ্ঠানে তরুণ নরেন্দ্রনাথের বিশে কোনো আগ্রহ না 
থাকলেও, ঈশ্বর সম্বন্ধে তার ছিল বিশেষ একটা কৌতৃহল। তার 
মধ্যে সত্য-লাভের প্রবল একট! আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। সে-কালের 
বহু জ্ঞানী-গুণী ও মনীষীর কাছে গিয়ে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে 
নানা প্রশ্ন করতেন। কিন্তু, কেউই সে-সব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে - 
পারতেন না; অবশেষে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাঁড়ির পুজারী রামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেবের কাছেই তিনি পেলেন তার প্রশ্নের সদুত্তর | রামকৃষ্ণের 
শিয্যত্ব গহণ ক'রে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ দত্ত 
পরিণত হলেন স্বামী বিবেকানন্দে ৷ 

রামকৃষ্ণ পরহমংলদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে তিনি এটা বুঝেছিলেন 
যে, মানবসেবাই হ’ল na ধর্ম। তিনি বুঝেছিলেন, মানুষকে 
মনেপ্রাণে ভালোবেসে তার AAP কল্যাণসাধন করতে পারলেই 
ভগবান সন্তুষ্ট হন এবং তার আশীবাদ লাভ করা যায়। সারা জীবন 
বিবেকানন্দ সেই বিশ্বায়েই জনসেবা ক'রে গিয়েছেন | 

মানুষকে স্বামীজী বলতেন নর-নারায়ণ। অর্থাৎ, মানুষের মধ্যেই 


১৬ স্বামী বিবেকানন্দ 

যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব রয়েছে সে-কথা বিশ্বাস করতেন তিনি। তাই 
তার কাছে নর ( মানুষ ) ও নারায়ণ ( ঈশ্বর ) ছিল অভিন্ন | রামকৃষ্ণ 
পরমহংসের তিরোধানের পর তিনি গুরুভাইদের নিয়ে একটি সন্যাসী- 
দল গ’ড়ে তোলেন। সেই দলের নাম দেন “রামকৃষ্ণ মিশন” | সার! 
পৃথিবীতে আজও সেই মিশনের সন্ন্যাসী ও ত্রন্মচারীরা জনসেবার 
কাজে ব্রতী রয়েছেন | 

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী যখন ASCH সারা ভারত ঘুরে বেড়ান, 
সেই সমর সামাজিক বহু অবিচার ও অনাচার চোখে পড়ে তার। 
তার মধ্যে একটি হ'ল অস্পৃশ্ততা। সমাজের একদল লোক 
বর্ণ কৌলীন্ের দোহাই দিয়ে অজ্ঞ, দরিদ্র, মুচি-মেথর শ্রেণীর লোককে 
ঘুরে সরিয়ে রাখছে, Ft করছে। স্থামীজীর চোখে ত বড়ই খারাপ 
ঠেকলো। তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন ورس‎ হিন্দুধর্মের 
এক মহা কলঙ্ক। দেশকে উন্নত করতে হ'লে সমাজে কোনে 
শ্রেণীর .লোককেই অস্পশ্য মনে ক'রে দূরে সরিয়ে রাখা চলবে না | 
সেই কথাই তিনি তখন প্রচার ক'রে বেড়ান গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর 
খেকে শহরে। শুধু প্রচার ক'রেই ক্ষান্ত হননি তিনি, তথাকথিত 
“AMAT লোকদের বুকে টেনে নিয়েছেন, তাদের সঙ্গে একসঙ্গে বস্ে 
আহার করেছেন। এতদিন সমাজ যাদের অবহেলাভরে দূরে সরিয়ে 
রেখেছিল, তারা তো স্বামীজীর ব্যবহারে অবাক! তারা ভাবলো, 
ইনি কি নব-রূপী কোনো! দেবতা? শ্রদ্ধাবনত ভক্তিতি তাদের চোখ 
বেয়ে তধন অক্রবিন্দু Vor পড়তে লাগলো। সারা ভারতের 
অগণিত দরিদ্র ও নিরক্ষর মানুষের দুর্দশায় স্বামীজী অত্যন্ত বিচলিত 
হন এবং রাতদিন কেবল চিন্তা করেন, কী 'করলে এ সব অসহায় 
লোককে রক্ষা করা যায়। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, ওদের উন্নত 
করতে না পারলে দেশের কোনা উন্নতি করাই সম্ভব নয় | 
এর পরের ঘটনাই হ'ল-স্বামীজীর আমেরিকা-পরিভ্রমণ। সে- 

কথা গোড়াতেই বলেছি আমরা | আমেরিকা-পরিভ্রমণের পর স্থামীল্ী 
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ইংল্যাণ্ডেও যান। এই দুই দেশে তিনি এত জনপ্রিয়তা লাভ 
করেছিলেন যে, কোনো সভায় তিনি উপস্থিত থাকলে শ্রোতারা আর 
কোনো বক্তার বক্তৃতা প্রায় শুনতেই চাইত না। তাই, সভার 
উদ্যোক্তারা বিবেকানন্দকে সকলের শেষে ভাষণ দিতে বলতেন | 
কারণ, তিনি যদি আগে বক্তৃতা দেন, তাহ'লে সভাগৃহ একেবারে 
ফাকা হয়ে যাবার HSA | আমেরিকা-ইল্যাণ্ডের যেখানেই তিনি 
গেছেন, সেখানেই তার গুণমুগ্ধ ভক্তের সংখ্যা বেড়েছে। মিস্‌ 
মার্গারেট নোবল্‌ নামে এক মহিলা তার RIF গ্রহণ ক'রে ভারতবর্ষে 
আসেন এরং ভারতবাসীর কল্যাণে তার জীবন উৎসর্গ করেন। ভগিনী 
নিবেদিতা নামেই তিনি সকলের কাছে পরিচিত।। স্বামীজী জার্সানী 
ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশেও হিন্দুধর্ম প্রচার করেন। 
এইভাবে তিনিই প্রথম ۶۳5 দেশে ভারতের মহিমা প্রতিষ্ঠিত 
করতে সক্ষম হন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরে আসবার পর, দেশবাসী 
তাকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানায় । জারা ভারতে ইতিমধ্যেই তার 
খ্যাতি ও প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশের তরুণ সম্প্রদায়ও এগিয়ে 
এসেছিল তার আদর্শ অনুসরণ ক'রে জনজেবার কাজে ব্রতী হ’তে। 

দেশে ফিরে বিবেকানন্দ তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেন অনুন্নত ও 
দরিদ্র দেশবাসীর উন্নতির acy | দক্ষিণেশ্বরের বিপরীত দিকে গঙ্গার 
তীরে তিনি স্থাপন করেন তার অক্ষয় কীতি “বেলুড় মঠ, তার আল- 
মোড়ায় স্থাপিত হয় তার আর এক মহৎ কীতি “মায়াবতী আশ্রম" | 
বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় এই ছুই প্রতিষ্ঠানের নিরলস কর্মী ও 
সন্ন্যাসীরা যেভাবে আর্তত্রাণের কাজে নিজেদের নিয়োগ করেন, তা 
সকলের মনেই রেখাপাত করে। স্বামীজী ও তার অনুগামী শিষ্যদের 
তখন নানাভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন সহৃদয় দেশবাসী | 
দেশের বহু জমিদার ও বাজা-মহারাজা স্বামীজীর জনসেবামূলক কাজে 
অর্থ সাহায্য করলেন | 

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নিবেকানন্দ আবার আমেরিকা-পরিভ্রমণে 
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বের হন। সে-যাত্রায় আমেরিকায় তিনি “রামকৃষ্ণ মিশন’-এর 
কয়েকটি শাখা স্থাপন করেন। দেশে ফিরে আসেন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ৷ 
কিন্ত, অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তার স্বাস্থ্য যায় ভেঙে। ভগ্নস্থাস্থ্য 
নিয়েও, তিনি আরও দু'বছর মঠের কাজে ব্যাপূত ছিলেন। তারপর, 
১৯০২ খ্ৰীষ্টাব্দের খর! জুলাই ধ্যানস্থ অবস্থাতেই তিনি দেহত্যাগ করেন। 

দেশকে AG ভালোবাসতেন স্বামীজী। ভারতবাসীর সব দিক 
থেকে উন্নতি হোক, এই ছিল তার সার। জীবনের وه‎ | 
অজ্ঞতা, অশিক্ষা, অভাব-অনটন এবং সর্বপ্রকার অনাচারের হাত 
থেকে দেশকে তিনি বাঁচাতে চেয়েছিলেন। এইজন্যই তিনি প্রচার 


করেছিলেন তার মানবসেবাধর্স। দেশের তরুণসম্প্রদায়কে দেশ- 


সেবায় Cam করার জন্যেই তিনি একদিন উদাত্ত কঠে বলেছিলেন: 
“ভুলিও না_নীচজাতি, মুর্খ? দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, 
তোমার ভাই | হে কীর! সাহস অবলম্বন কর, অদর্পে বল- আমি 
ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র 
ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ۰ 
ভারতের মৃত্তিকা! আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ |” 

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এক অনন্যসাধারণ পুরুষ। প্রাচ্য ও 
orem শিক্ষাধারার এক অপূর্ব মিলন ঘটেছিল তার মধ্যে। 
তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ। ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, তিববতী, 
চৈনিক প্রভৃতি বিদেশী ভাষাতেও তার দক্ষতা ছিল। ভারতবর্ষের 
অনেকগুলি প্রাদেশিক ভাষাও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। ব্বামীজীর 
বাণ্মিড| ও রচনাশক্তিও ছিল অলাধারণ। কর্মযোগণ, “ভক্তিযোগণ, 
‘জ্ঞানযোগ,’ را‎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পরিত্রাজক”, বর্তমান 
ভারত! প্রভৃতি বহু অমূল্য গ্রন্থ তিনি রচনা ক'রে গেছেন। স্বামীজীর 
আদর্শ ও বাণী আজও বিশ্বের লোককে সামাজিক অনৈক্য দূর করেত 
মানুষের ANF কল্যাণ করতে উদ্দ্ধ করছে। 


Yaa গান্ধী 


মানুষের বুকে মানবপ্রেম জাগিয়ে, সামাজিক অনৈক্য দূর. 
করতে যেমন চেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, তেমনি চেয়েছিলেন 
মহাত্মা গান্ধী। মানব-অধিকার-প্রতিষ্ঠার মূল আদর্শের দিক থেকে, 
এই ছুই মহাপুরুষের মধ্যে আশ্চর্য রকমের মিল দেখতে পাওয়। 可 可 | 
দু'জনেই চেয়েছিলেন অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও সামাজিক অনাঁচারের হাত 
থেকে ভারতবাসীকে রক্ষা করতে ۱ অস্পুশ্যতারূপ জাতীয় কলঙ্ক দূর 
করার জন্যে উভয়েই ছিলেন সচেষ্ট । 

১৮৬৯ শ্ীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর ভারতের স্বাধীনতা-আন্দৌোলনের 
প্রধান নেত৷ এবং মানব-প্রেমিক ও অহিংসার পুজারী মহাত্মা! গান্ধীর 
জন্ম হয় গুজরাট-রাজ্যের পোরবন্দরে । তার পারিবারিক নাম_ 
মোহনদাস করমচাদ গান্ধী । তার বাব! করমটাদ (সংক্ষেপে در‎ 
গান্ধী ) ছিলেন রাজকোট রাজ্যের দেওয়ান । সত্যবাদী, সাহসী ও 
উদ্বার-প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি | আর 可 পুতলী বাঈ-ও ছিলেন 
এক সাধ্বী ও ধর্মপরায়ণা মহিল।। ছেলেবেলায় পিতামাতার 
চারিত্রিক গুণাবলী বালক মোহনদাসের. উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করেছিল | 

গান্ধীজী ছেলেবেলা থেকেই সৎ ও নিয়মানুবতা ৷ ছেলেবেলা 
প্রসঙ্গে তিনি নিজেই তার 'আত্মজীবনী'-তে লিখেছেন £ “ছেলেবেলায় 
আমি খুব লাজুক ছিলাম। পাঠশালায় নিজের পড়াস্তনা নিয়েই 
থাকতাম । শিক্ষককে কখনে। ফাকি দিতাম ন! ৷---আমি বরাবরই 
গুরুজনদের ভক্তি করতাম, কিন্তু তাদের ছুক্র্মের অন্ুমরণ 
করতাম না ۳ ۱ 

` ছেলেবেলায় গান্ধীজী একবার “হরিশ্চন্্র-নাটকের অভিনয় দেখেন। 
সত্যরক্ষার জন্যে হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্ব সমর্গণের দৃশ্যটি তার মনে গভীর 
রেখাপাঁত ক'রে যায়। সেই থেকে তিনি পণ করেন যে জীবনে যত 
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বড় বিপদেই গড়ন না কেন, সবসময় তিনি সত্যরক্ষা ক'রে চলবেন। 
TAM তিনি সারাজীবন রক্ষা করেছিলেন। 


মহাত্মা গান্ধী ২১ 


প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গান্ধীজী কিছুদিন ভবনগরের 
এক কলেজে পড়াশোনা করেন। তারপর চলে যান বিলেতে 
ব্যারিস্টারি পড়তে। বিলেতে থাকতে তিনি কয়েকটি ইউরোপীয় 
ভাষাও শিক্ষা করেন। ১৮৯১-সালে ব্যারিস্টার হয়ে গান্ধীজী দেশে 
ফিরলেন বটে, কিন্তু পেলেন বিরাট একটি মানসিক আঘাত। 
বিলেত যাওয়ার অপরাধে জ্ঞাতিদের একদল তাকে জাতিচ্যুত 
করলেন। আঘাত পেলেও আত্মবিশ্বাসী মোহনদাস তাতে দমলেন 
না বা কোনোরকম ক্ষোভ প্রকাশও করলেন ন! । প্রী-পুত্রদের নিয়ে 
তিনি চ'লে গেলেন বোম্বাই-শহরে | এই প্রসঙ্গে বলে রাখা 
প্রয়োজন যে, ইতিপুর্বেই গান্ধীজীর পিতা ও মাত! উভয়েরই মৃত্যু 
হয়েছিল। 

বোম্বাই গিয়ে ব্যারিস্টারি শুরু করলেও গান্ধীজীর তেমন পসার 
জমলো৷ al তিনি তখন রাজকোটে গিয়ে বসবাস শুরু করলেন। 
তারপর, হঠাৎ একদিন তাকে Tal করতে হ'ল দক্ষিণ, আফ্রিকায় 
জনৈক ভারতীয় ব্যবসায়ীর মামলা পরিচালনা করতে । সে হ'ল 
১৮৯৩ খ্ৰীষ্টাব্দের কথা । ব্যারিস্টার মোহনদাস করমষাদ গান্ধীর 
জীবনে বিরাট এক পরিবর্তন এলো! সেই সময় | 

দক্ষিণ-আফ্রিকাতেই গান্ধীজীর রাজনীতিক জীবনের স্ুত্রপাত 
হয়।  বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ ইংরেজরা দক্ষিণ-আফ্রিকার বাসিন্দ। ও 
প্রবাসী ভারতীয়দের উপরে কী রকম অমানুধিক নির্যাতন চালাচ্ছে 
' 5 প্রত্যক্ষ করলেন তিনি। ধারে ধীরে তার ভিতরকার ঘুমন্ত 
পুরুষসিংহ তখন জেগে উঠল। মানবপ্রেমিক মোহনদাস তখন সেই 
নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রবল এক জনমত গঠন করলেন। তার নেতৃত্বেই 
তখন গুরু হ'ল অভূতপূর্ব আন্দোলন, গান্ধীজীর ভাষায়__“সত্যাগ্রহ | 
সত্যের প্রতি যে একান্তিক আগ্রহ, ত! থেকেই গান্ধীজী সেদিন 
মানব-নির্বাতনের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন চালিয়েছিলেন। প্রথম 
আন্দোলন ব্যর্থ হ'লেও দক্ষিণ-আফ্রিকার নাটাল প্রবাসীদের তিনি 
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২২ মহাত্মা গান্ধী 


স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় Garza করতে পেরেছিলেন, সেইটাই হ'ল এক 
পরম লাভ৷ দক্ষিণ-আফ্রিকায় গান্ধীজী তার “সত্যাগ্রহ'-আন্দোলন 
চালাতে গিয়ে নিজেও কম লাঞ্ছিত হননি ; কিন্ত অধিকার প্রতিষ্ঠার 
খাতিরে সে-সবই তিনি সহ্য করেছিলেন । শেষ পর্যন্ত, গান্ধীজীর 
আন্দোলন কিছুট। জয়যুক্তও হয়েছিল। প্রবাসী ভারতীয়র। কিছু 
কিছু স্থবিধা লাভ করেছিলেন | 

ব্যারিস্টারি করতে করতেই, গান্ধীজী জনসেবার কাজে নিজেকে 
নিযুক্ত করেন। ুয়র'-যুদ্ধের সময় তিনি একটি আ্যাুলেন্সবাহিনী 
পরিচালন! করেছিলেন । সে সময় নিজের হাতে বহু আহত ও 
PCA সেবা করেছিলেন তিনি। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী দক্ষিণ 
আফ্রিকা থেকে কিরে এলেন স্বদেশে । ইতিনধ্যে ভারতের ‘জাতীয় 
কংগ্রেস’ স্বাধীনতা-আন্দোলনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল । গান্ধীজী 、 
ফিরে আসতেই, তখনকার দিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জননেত| গোপাল- 
কষ গোখলে তাকে ভারতের ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে ‘সত্যাগ্রহ’- 
আন্দোলন চালাবার পরামর্শ দিলেন। ১৯০১-খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় 
যে কংগ্রেস-অধিবেশন TBS হয়, গান্ধীজী তাতে যোগ দিলেন এক 
স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে। এই অধিবেশনে দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের 
অবস্থার উন্নতিকল্পে তার একটি প্রস্তাবও গৃহীত zy | 

ভারতে আন্দোলন চালাবার আগে গান্ধীজী পুরো একটি 
বহর সারা ভারত ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং ইংরেজ-শাঁসনে ভারতবাসীরা 
কিভাবে বিড়ম্বিত ও নিগীড়িত হচ্ছে 可 উপলব্ধি করেন। এই 
উপলব্ধি থেকেই তিনি পরাধীন ভারতের মুক্তির পথ খুঁজে বের করতে 
সচেষ্ট হন | 

মহাত্মা গান্ধীর পরিচালনায় ভারতবর্ষে একের পর এক আন্দোলন 
চলে। যেমন, চম্পারণ সত্যাগ্রহ’, ‘অসহযোগ আন্দোলন’, ‘লবণ- 
আইন অমান্য আন্দোলন’,_সব শেষে “ভারত ছাড় আন্দোলন। এই 
7۲ আন্দোলনের ফলে সারা ভারতে এক অভূতপূর্ব জাতীয়-চেতনার 


মহাত্মা গান্ধী ২৩ 


উন্মেষ হয় | সবচেয়ে বড় কথা এই যে, গান্ধীজীর প্রতিটি আন্দোলনই 


ছিল অহিংস-আন্দোলন। সশস্ত্র ইংরেজ-রাজশক্তির বিরুদ্ধে নিরন্তর 
ভারতবাসী দীর্ঘদিন ধরে যে অহিংস গণ-আন্দোলন চালিয়ে শেষ 
AT স্বাধীনতালাভে সক্ষম হয়েছে, তার মূলে রয়েছে গান্ধীজীর ও 
অন্যান্য দেশ-নেতাদের শিক্ষ। ও নির্দেশ | 

আন্দোলনে নেতৃত্ব করতে গিয়ে গান্ধীজী বহুবার কারারুদ্ধ 
হয়েছেন, কিন্তু ইংরেজ-রাজশক্তি তাকে সত্যত্রষ্ট করতে কোনোদিনই 
সক্ষম হয়নি। বরং সত্যের প্রতি তার অটল নিষ্ঠ। এবং মানুষের 
জন্মগত এই অধিকার প্রতিষ্ঠায় তার আত্মোত্যাগ দেখে তারাও 
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়েছে। 

গান্ধীজীর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল-_স্বদেশের স্বাধীনত। অর্জন, 
সেই সঙ্গে হিংসায় Bae পৃথিবীতে aR প্রচার ও শাস্তি প্রতিষ্ঠা। 
সারাটা জীবন তিনি দেশের জন্যে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজ ক'রে 
গেছেন। তার সেই কাজ ছিল মূলত আঠারো ভাগে বিভক্ত_- 
(১) জাতিতে জাতিতে মিলন সাধন; (২) অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ; 
(৩) মাদকদ্রব্য TH ; (8) খাদি ব্যবহার : (৫) কুটির শিল্পের প্রসার ; 
(৬) গ্রামোন্নরন ; (৭) বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার ; (৮) প্রাপ্তবয়স্ক 
নিরক্ষরদের শিক্ষাদান; (৯) স্্রীশিক্ষাপ্রসারের দ্বার নারীজাতির 
উন্নতিসাধন ; (১০) স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতা পালন ; (১১) প্রাদেশিক 
ভাষা শিক্ষা ; (১২) রাষ্ট্রভাষার প্রচলন ; (১৩) আর্ধনীতিক বৈষম্য 
দূরীকরণ; (১৪) কৃষি ও কৃষকের উন্নতি সাধন ; (১৫) শ্রমিক- 
সঙ্ঘের মাধ্যমে শ্রমিক-কল্যাণ ; (১৬) আদিবাসী-দমাজের উন্নয়ন ; 
(১৭) কুষ্ঠ প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধির চিকিৎসা! ও প্রতিরোধ-ব্যবস্থ। 
এবং (১৮) ছাত্র-সমাজকে স্থ-সংগঠিত ক'রে দেশের কাজে লাগানো | 

মহাত্মা গান্ধীর ছুটি বিশেষ অস্ত্র ছিল। তার একটি হ’ল ۱ 
আন্দোলন; দ্বিতীয়টি চরকা। প্রথমটি দ্বার। তিনি বিদেশী-শাসনের 
অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন, দ্বিতীয়টির দ্বারা চেয়েছিলেন দেশবাসীর 


২৪ মহাত্মা গান্ধী 
জড়তা ও পরনির্ভরতা দূর করতে। গান্ধীজীর মুখের কথার সঙ্গে 
তার কাজের কোনো অমিল ছিল না। তিনি যা প্রচার করতেন, নিজের 
জীবনেও তা পালন করতেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় £ «কত 79 
কত অপমান তিনি সয়েছেন। তার এই যে দুঃখভোগ 可 নিজের 
সখের জন্য নয়, স্বার্থের জন্য নয়, সকলের ভালোর |” সুভাষচন্দ্রে 
“ভাষায় £ “ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার দান অপূর্ব, অতুলনীয় ৷” 

গান্ধীজী একদিকে যেমন ছিলেন রাজনীতিবিদ্‌, অন্যদিকে তেমনি 
ছিলেন সমাজ-সংস্কারক । সমাজ যাদের অস্পৃশ্য বলে দূরে সরিয়ে 
রেখেছিল তিনি তাদের ‘হরিজন’ ব'লে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। 
স্বামী বিবেকানন্দের মতোই মানুষকে তিনি নর-নারায়ণ জ্ঞান 
করতেন। দেশ থেকে আজ যে অস্পৃশ্/তা Geeta, তার মূলে রয়েছে 
স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাতা। গান্ধীর আন্তরিক ও অক্লান্ত চেষ্ট। | 

জাতিধর্মনিবিশেষে গান্ধীজী ছিলেন সকলের বন্ধু। সাম্প্রদায়িক 
এক্য প্রতিষ্ঠায় সব সময়েই তিনি সচেষ্ট ছিলেন। সাম্প্রদায়িক 
ভিত্তিতে ভারত ভাগ ক'রে স্বাধীনতা এসেছিল ব'লে তিনি তাই খুশি 
হ'তে পারেননি। সকল ধর্মের লোক শান্তিতে পাশাপাশি থেকে 
একই দেশে বসবাস করবে এই ছিল তার TITER] | 

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩০-এ জানুয়ারি এক আকস্মিক ও দুঃখজনক 
ঘটনার মধ্য দিয়ে ভারতের এ শহামানবকে ۷ 1۱ 
সেদিন সন্ধ্যার দিকে ۶ eh যখন তার প্রার্থনা-সভায় যাচ্ছিলেন 
তখন জনৈক লোকের গুলির আঘাতে তিনি নিহত হন। সঙ্গে সঙ্গে 
শোকের ছায়া নেমে আসে সারা ভারতে, এমন কি সার। বিশ্বে | 
যে-মান্ুষটি, ছিলেন সার! পৃথিবীর হিতকামী, অহিংসা, প্রেম ও 
জীবনের সাধনা-_ তাকে যে গুলিবিদ্ধ ক'রে 
পারে, একথা স্বপ্নেও কেউ ভাবেনি। 


তাই, গান্ধীজীর তিরোধানে পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষমাত্রই অশ্রু 
বিসর্জন করেছিল। 


মহাত্মা গান্ধী ২৫ 


মহাত্মা গান্ধী আজ নেই। কিন্তু, তার মহৎ কীতির মধ্য দিয়েই 
জাতির অন্তরে তিনি চির অমর হ'য়ে রয়েছেন। আর, রয়েছে তার 
অমূল্য সব বাণী। যেমন_(১) “তোমরা স্বাধীন হ'তে চাও? 
তাহ'লে আত্মনির্ভর হও। আত্মনির্ভরতাই চোদ্দ-আনা স্বাধীনতা |” 
(২) “যাতে কেউ কখনো না অন্যায় করে, সেজন্যে তোমরা পরস্পরকে 
সাহায্য করবে।” (৩) “আঘাত খেয়ে জয়লাভ করবে; আঘাত 
দিয়ে নয়।” (৪) “অহিংসা 55857 অন্তর নয়, সবলের শক্তি।” 
(৫) “চরিত্র না গড়তে পারলে শিক্ষার কোনো মূল্য নেই৷? 
(৬) “স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করা সকলের ধর্ম ব'লেই মনে ক’রে। ৷? 
(৭) “হরিজনদের আত্মীয় ও ভাইবোনের মতোই ভালোবেসো P 
(৮) “মহৎ আচরণের দ্বারাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ পুজা হয়।” (৯) “ভালো- 
বাসার আগুনে সবচেয়ে কঠিন জিনিসও গ’লে যায়। না হ'লে 
বুঝতে হবে আগুনের জোর কম।” (১০) “অন্তরে বিশ্বপ্রেম না 
থাকলে রামের ভক্ত হওয়া যায় না।” ۱ 

মহাত্মার এই সব বাণীকে আমরা যদি অন্তরে অন্তরে গ্রহণ ক'রে 
জীবনের কর্সপথে অগ্রসর হ'তে পারি, তবেই আমাদের জীবন: 
সার্থক হয়ে উঠবে | 
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১৯:৫ لگ‎ কথা । ব্রিটিশ সরকার বাংলাদেশকে দু'ভাগে 
ভাগ করেছেন। কিন্তু সেই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে 
চারদিকে। সারা দেশের লোক তখন বিক্ষুব্ধ । একদল তরুণ বিপ্লবী 
দেশকমী তখন গুপ্তসমিতি স্থাপন করেছেন, সশস্ত্র অভ্যুখানের দ্বারা 
বিদেশী সরকারের পতন ঘটাবার সংকল্প নিয়ে। এই সময় কলকাতার 
মানিকতলা-অঞ্চলের এক বাগানে একদিন বোমা-বিন্ফোরণের একটি 
ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে পুলিস বহু তরুণকে গ্রেপ্তার করে। সেই 
ঘটনার সঙ্গে জড়িত আছেন এই অজুহাতে অরবিন্দ ঘোষ ও তার 
ভাই বারীন্দরকুমার ঘোষকেও পুলিস গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যায়। 
জেলহাজতে আটক ক'রে রাখা হয় তীদের। তাদের সকলের 
বিরুদ্ধেই সরকার থেকে আনা হয় এক ষড়যন্ত্রের মামলা । ফলে, 
সারা ভারত জুড়ে দেখ! দেয় প্রবল একটা উত্তেজনা | বিক্ষুব্ধ হয়ে 
ওঠে দেশবাসী | ۱ 

বন্দী অরবিন্দ ঘোষ ও অন্যান্য দেশকরমীর পক্ষ সমর্থন করার জন 
তধন এগিয়ে আসেন কলকাতার এক তরুণ ব্যারিস্টার । অসাধারণ 
۲۳۳۲ বহু যুক্তি-তর্কের অবতারণ। ক'রে তিনি অরবিন্দ ঘোষ ও তার 
কয়েকজন অন্ুগামীর বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ খণ্ডন করলেন। 
ফলে, মুক্তি পেলেন ভারা । সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন 
দাশের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো চতুদদিকে। পরে ভারতের স্বাধীনত। 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে এবং দেশের TY সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে আরও 

হয়ে ওঠেন তিনি। মুগ্ধ দেশবাসী তখন শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে 
দেশবন্ধু’ আখ্যায় ভূষিত করে। 

۲۰۰ 3 ৫ই নভেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জন্ম হয় 
ক্লকাতায়। তার বাবা ۲۹۳۳۲5۲ দাশ ছিলেন কলকাতা 
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হাইকোর্টের একজন উকিল। তাদের আদিনিবাঁস ছিল ঢাকা-জেলার 
তেলিরবাগ গ্রামে । ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্দী. কলেজ 
থেকে স-সন্মানে বি-এ পাস ক'রে চিত্তরঞ্জন যান বিলেতে আই-সি-এস 


২৮ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
পড়তে ۱ ইংলণ্ডে থাকবার সময় তিনি লক্ষ্য করেন যে, সে-দেশের 
লোকেরা ভারতীয়দের অত্যন্ত কপার চোখে দেখে, অবহেলা করে। 
তরুণ শিক্ষার্থী ও দেশপ্রেমিক Bea তা সহা করতে পারেন না | 
তিনি ইংরেজদের এ-ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন 
করেন। ফলে, তাকে আর আই-সি.এস দলভুক্ত করা হয় না। 
“ ব্যারিস্টারি পাস ক'রে তিনি দেশে ফেরেন এবং কলকাত। হাইকোর্টে 

আইন-ব্যবসায় শুরু করেন। 

ব্যারিস্টার হিসাবে 6597 দাশের (সংক্ষেপে, সি. আর. দাশ ) 
খ্যাতি সর্বপ্রথম ছড়িয়ে পড়ে মানিকতলার সেই বোমার মামলার পর | 
তখন থেকে তার প্রসার ও প্রতিপত্তি দুই-ই বাড়ে। প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করেন তিনি। বিরাট বাড়িতে রাজার হালে তখন থাকেন | 
বিভ্ুশালী ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের হৃদয়খানিও ছিল বিরাট | সর্ব 
প্রথম তিনি পিতার প্রচুর খণের বোঝা! হালকা করেন, পাই-পয়স। 
পর্যন্ত মিটিয়ে দেন পাওনাদারদের। একদিকে তিনি যেমন প্রচুর 
অ্থোপাজনি করেছেন, অন্যদিকে তেমনি দানও করেছেন প্রচুর। শত 
শত দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোক তার অর্থসাহায্যেই জীবনধারণ করেছে। 
কত ছাত্রের পড়াশোনার খরচ যে তিনি মিটিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। 
দেশবাসীর আপদে-বিপদে সত্যিকারের বন্ধু ছিলেন তিনি। 

রা বাবে অসহযোগ و‎ 
করেন; সেই সময় চিত্তরঞ্জন দেশের ডাকে আদালত ছেড়ে চলে আসেন 
এবং সক্রিয়ভাবে যোগাদন করেন জাতীয় আন্দোলনে । দেশপ্রেমে 
উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি সেদিন তার সেই বিপুল অর্থাগমের পথ ছেড়ে 
SPS বনু কুষঠিত হননি এবংহাসিমুখেইবরণ কারে নিয়েছিলেন 
RFE অভাব-অনটনের জীবন | ভার এই ত্যাগস্থীকারে মুগ্ধ হয়ে 
বাংলাদেশের অগণিত তরুণ সেদিন ছুটে এসেছিল তাকে জননেতার 


“দে বরণ করে নিতে । সেদিন থেকেই চিত্তরঞ্জন দাশ হয়েছিলেন 
জাতায়-কংগ্রেসের অন্যতম নেতা। 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ২৯ 
বাংলাদেশে দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জনের নেতৃত্বে শুরু হ'ল বিরাট এক 
স্বদেশী আন্দোলন। বিলাতী-দ্রব্য বর্জন করবার জন্য দেশবাসীকে 
উদ্দদ্ধক'রে তুললেন তিনি ও তার অনুগামীরা। ফলে কারারুদ্ধ 
হলেন চিত্তরঞ্জন ۱ তার স্ত্রী বাসন্তী দেবী এবং বোনও কারাবরণ 
করলেন সেই আন্দোলনের সময়। 
চিত্তরঞ্জন ছিলেন এক শক্তিধর দেশনেত। | ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
বাংলা প্রদেশ-কংগ্রেস-কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। তারপর, 
তিনি যখন কারাগারে, সেই সময় তাকে নির্বাচিত করা হয় নিখিল 
ভারত জাতীয় কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনের -সভাপতিরূপে | 
কিন্তু, জেল থেকে মুক্তি না পাওয়ায় সে-অধিবেশনে তিনি যোগ দিতে 
পারেন না । ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে আবার তাকে সভাপতি-রূপে নির্বাচিত 
করা হ'ল, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের গয়া-অধিবেশনে। সেদিন 
সভাপতির ভাষণে দৃপ্তকণ্ঠে তিনি বললেন £ “আমরা যন্ত্রের মতো 
বিদেশী-শাসকের দ্বারা আর পরিচালিত হব না। এবার থেকে 
আমরা চলব মনুষ্যত্বের অধিকার নিয়ে। মনুষ্যত্বের অধিকার বলতে 
চিত্তরঞ্জন বোঝাতে চেয়েছিলেন স্বাধীনতার অধিকার | সে-অধিকার 
মানুষের জন্মগত অধিকার । জাতীয় কংগ্রেসের দাবি সমর্থন ক'রে 
চিত্তরঞ্জন তাই চেয়েছিলেন পরাধীন ভারতকে স্বাধীন FITS | 
স্বাধীনতা-লাভের উপায় হিসাবে তিনি সেদিন যে-প্রস্তাব 
উত্থাপন করেছিলেন, তাতে মহাত্মা গান্ধীর সমর্থন না-থাকায়, 
চিন্তরঞ্জন বাধ্য হয়ে নতুন এক দল গঠন করেন। সেই দলের নাম হয় 
_ "স্বরাজ্য দল’। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সেদিন 5 
সমর্থন ক'রে তার পাশে এসে দাড়ান এবং উভয়ে মিলে “স্বরাজ্য 
দল’ পরিচালনা করেন। বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জন এমনভাবে ব্রিটিশ- 
সরকারের বিরোধিতা করেন যে, তদানীন্তন গভর্ণর বাধ্য হয়েই 
তাকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ ক'রে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করতে 
আহ্বান জানান! কিন্তু, ব্রিটিশ-আধিপত্ের আওতার থেকে কোনে! 


om 
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৩০ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
জাতীয় সরকার গঠন কর! সম্ভব নয় বলেই চিত্তরঞ্জন সে-আহ্বান 
প্রত্যাখ্যান FA | 

চিত্তরঞ্জন ছিলেন এক মহান্‌ সমাজসেবী ۱ দেশে এমন কোনো 
জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ছিল না, যার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন a) | 
কলকাতা কর্পোরেশনের তিনিই. প্রথম মেয়র | তার পরিচালনায় 
সেদিনকার কর্পোরেশন বিরাট এক জনকল্যাণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হয়। এই সমর তরুণ দেশকর্মী সুভাষচন্দ্র ছিলেন তীর দক্ষিণহত্ত- 
স্বরপ। রাজনীতি ও দেশসেবার কাজে তার কাছেই সুভাষচন্দ্র 
দীক্ষালাভ করেন। ۱ 

বহু গুণের অধিকারী ছিলেন দেশলদ্ধু চিন্তরপ্রন। একাধারে 
তিনি ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী, বিচক্ষণ রাজনীতিক ও দেশনেতা, 
দাত! ও কৰি। “সাগরসঙ্গীত' তার একখানি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ । 
'নারায়ণ-নামে একখানি মাসিকপত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করতেন। 

গুণমুগ্ধ দেশবাসীই তাকে ‘দেশবন্ধু আখ্যায় ভূষিত করেছিল | 
তিনি প্রকৃতই ছিলেন “দেশবাসীর বন্ধু। তিনি ছিলেন দাত। ও 
দরিদ্রনারায়ণ-সেবক। তার দানের সীমা-পরিসীম! ছিল না | তার 
কাছে ۶۱۹ হিসাবে কেউ এলে, কখনো! সে খালি হাতে ফিরে যেত 
না। ভার দানের উপরে বহু পরিবারের সংসার-যাত্রা নির্ভর করত। 
বসতবাড়িটিও জাতির কল্যাণে দান ক'রে যান। সেই বাড়িটি 
এখনকার eager সেবাসদন? | 

1363905 বাগ্সিতাও ছিল অসাধারণ | 

seein পরিশ্রমের ফলে, তিনি হঠাৎ বিশেষ অসুস্থ হয়ে 
পড়েন এবং তার স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। ১৯২৫ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৬ই জুন 
দাঞ্জিলিঙে তিনি শেবনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তার শবদেই যখন 
কলকাতায় এসে পৌঁছয়, তখন সারা শহরের লোক সবত্যাগী এই 
দেশনেতাকে শেষবারের মতো দেখবার আশা! নিয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে 
গিয়ে সমবেত হয়৷ স্টেশন থেকে কেওড়াতল| শুশানঘাট পর্যন্ত 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ) ৩১ 


লোকে লোকারণ্য। আত্মীয়-স্বজনকে হারালে মানুষ যেভাবে কাদে 
বাংলদেশের নরনারীও সেদিন ঠিক সেইভাবেই চোখের জল 
ফেলেছিল | 
ব্যথিত চিন্তে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সেদিন লিখেছিলেন-_ 
“এনেছিলে সাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ, 
মরণে তাহাই তুমি ক'রে গেলে দান।” 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জাতির অন্তরে চির অমর হয়েই রয়েছেন | 
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ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে শ্রীঅরবিন্দের 
একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। রাজনীতি পরিত্যাগ ক'রে তিনি যোগ- 
সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন । এবং সেই থেকে তাকে সবাই মহাযোগী 
ব'লেই জানে। কিন্তু সাধক-জীবনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন 
ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক বিপ্লবী সৈনিক। 

১৫ই আগস্ট ভারতবাসীর কাছে এক অবিস্মরণীয় শুভদিন। 
কারণ, ১৯৪৭-খ্রীষ্টাব্দের এই দিনটিতে ভারত যেমন স্বাধীন হয়েছে, 
তেমনি ১৮৭২ খ্ৰীষ্টাব্দের এই দিনটিতে জন্ম নিয়েছিলেন মহাযোগী ও 
বিল্লবী দেশনেতা শ্রীঅরবিন্ন। 

খ্যাতনামা! চিকিৎসক ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন তার পিতা, 
আর সুবিখ্যাত পণ্ডিত রাজনারায়ণ ag ছিলেন মাতামহ | অরবিন্দের 
ম| স্বৰ্ণলত| দেবী ছিলেন একজন দয়াবতী ও ধর্মপরায়ণ৷ মহিলা | 
কিছুদিন দাঞ্জিলিঙের লোরেটো কনভেণ্ট স্কুলে পড়াশোনা করবার 
পর, অরবিন্দ বিলেতে যান উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে । তখন তার 
বয়স মাত্র তের ব্ছর। অরবিন্দ, সেখানে cafes বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সবগুলি পরীক্ষাতেই কৃতিত্বের সঙ্গে VE হন। এই সময় তিনি যে 
শুধু ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যেই দক্ষতা লাভ করেছিলেন তা নয়, 
গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী, জার্মান ও স্প্যানিশ ভাবাতেও পারদর্শী হয়ে 
ওঠেন। ১৮৯০ 3 অরবিন্দ সিভিল সাভিস পরীক্ষ। দেন এবং 
প্রত্যেকটি বিষয়েই কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেন। গ্রীক ও ল্যাটিন 
ভাষার পরাক্ষায হন প্রথম। কিন্তু, ঘোড়দৌড়ের পরীক্ষ। ন। দেওয়ায় 
তিনি আর আই. সি. এস. হ'তে পারেন না। আসলে, আই সি. 
এস হয়ে বিদেশী সরকারের অধীনে উচ্চ সরকারা পদে নিযুক্ত হবার 


আদৌ কোনে| ইচ্ছা ছিল না তার। তাই, ইচ্ছে ক’রেই তিনি 
ঘোড়দৌড়ের পরীক্ষা দেননি। এজন্যে তার বাবা খুব ক্ষুব্ধ হন এবং 
তার বিলেত প্রবাসের খরচা বন্ধ ক'রে দেন। 


কিন্তু সেজন্য আদৌ নিরাশ হননি অরবিন্দ। কেম্বিজ বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের স্নাতক হয়ে ১৮৯৩ীষ্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তার 
বিদ্যাবত্তার পরিচয় পেয়ে বরোদার মহারাজা তাকে আহ্বান জানালেন 


৩ 


৩৪. মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ 


বরোদায়। তরুণ অরবিন্দ তখন নিযুক্ত হলেন বরোদার শাসনদপ্তরে ৷ 
কিন্ত, সে কাজ মনঃপুত না হওয়ায়, কিছুদিন পরে তিনি > 
কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। পরে, সেই কলেজের 
ভাইস্‌ প্রিন্সিপ্যালও নিযুক্ত হন। বারো বছর তিনি ছিলেন 
বরোদায়, এবং অধ্যাপকরূপে বিশেষ সুনামও অর্জন করেন। 

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এলো দেশের ডাক। বাংলাদেশ well সারা 
ভারতে তখন চলেছে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন” | শুর হয়েছে স্বদেশী 
প্রচারও বিলাতী বজন। জাতীয়তাবোধে 255 অরবিন্দ তখন 
বরোদার চাকুরি ছেড়ে চলে এলেন কলকাতায় এবং ভার নিলেন 
জাতীয় কলেজ-এর | সে সময় ছাত্রদের তিনি শেখাতেন জাতীয়তার 
আদর্শ | তাছাড়া, বঙ্গভঙ্গ রদ’ তথা ন্বদেশী আন্দোলনকে জোরদার 
ক'রে তোলবার জন্য তিনি “বন্দেমাতরম্ঠ নামে একখানি ইংরেজী 
সংবাদপত্র প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন। সেই সংবাদপত্রের মাধ্যমে 
বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদে জালাময়ী ভাষায় তিনি আক্রমণ করলেন 
ত্রিটিশ সরকারকে | তাতে দেশের তরুণ সম্প্রদায় জাতীর়তাবোধে 
‘যেমন উদ্ধ দ্ধ হয়ে উঠল, তেমনি টনক নড়লো ব্রিটিশ সরকারের | 
তারা নজর রাখলেন তার উপর | 

সে সময় দেশের একদল বিপ্লবী তরুণ দেশকর্মী, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের 
মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের পতন ঘটাতে চেয়েছিলেন। সেজন্যে 
তার! দেশের বহু জায়গায় গুপ্ত সমিতি স্থাপন ক'রে গোপনে সশস্ত্র 
অভিযানের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একদিন 
কলকাতার মানিকতল! অঞ্চলের এক বাগানে কতকগুলি বোমা 
বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে । পুলিস তখন সন্দেহক্রমে কয়েকজন বিপ্লবী 
ROSS ISS | সেই যুবকদের সঙ্গে অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
আছে এই ভেবে তাকেও তারা বন্দী ক'রে নিয়ে যায়। আদালতে 
অভিযুক্ত হন তিনি। আদালতে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ তীর 
নির্দোিতা প্রমাণ করেন। মুক্তিলাভ করেন তিনি। 


i 


মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ ৩৫ 


কারাপ্রাচীরের অন্তরালে থাকতেই অরবিন্দের মানসিক পরিবর্তন 
ঘটে। সে সময় তিনি যোগাভ্যাসও করতেন। মুভিলাভের পর 
১৯১০ শ্রষ্টাব্দে তিনি রাজনীতি পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যানপপ্ডিচেরীতে 
এবং সেখানে একটি আশ্রম স্থাপন ক'রে আধ্যাত্মিক জীবন: শুরু 
করেন। দেশাত্মবোধের সঙ্গে সেদিন তার ভগবদ্ভক্তি যেন এক হয়ে 
দেখা দিয়েছিল। [ঈশ্বরকে একান্ত ক'রে পাওয়াই ছিল তার সাধনার 
মূল লক্ষ্য। সে সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেই থেকে 
বিপ্লবী দেশনেতা অরবিন্দ ঘোষ FR শ্রীঅরবিন্দে পরিণত হন। 

মানবজগতের সবাঙ্গীণ কল্যাণের পথ আবিষ্কার করাই ছিল 
শ্রীঅরবিন্দের ধ্যানের বস্ত। তার বিপ্লবসাধনা, যোগসাধনা__ 
সবকিছুর উদ্দেশ্যই ছিল মানবকল্যাণ। পণ্ডিচেরী আশ্রমে গিয়ে 
দেশবিদেশের অগণিত নরনারী মুগ্ধ হয়ে শুনেছে তার বাণী এবং 
তার কাছে দীক্ষালাভও করেছে অনেকে | 

শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী থেকে কর্মযোগিন” নামে একটি ইংরেজী 
পত্রিকা প্রকাশ করেন। মুক্তিলাভের উপায় সম্পর্কে তার লেখা বহু 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সেই পত্রিকায়। সেই সব প্রবন্ধের ভাব যেমন 
উচ্চা্গে, তার ভাষাও তেমনি কবিতবপূর্ণ। শ্রীঅরবিন্দের 'লাইফ 
ডিভাইন' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি সারা পৃথিবীর সুধীসমাজে বিশেষ 
সমাদর লাভ করে। কারণ, গ্রন্থটি একাধারে সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মের 
এক অপূর্ব নিদর্শন। প্রীঅরবিন্দের ধ্যান-ধারণাঁকে সঠিক বুঝতে 
হ'লে এই বইটি না পড়ে উপায় cas | 

শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন বিপ্লবী যুগের দেশনেতা। তিনি ছিলেন 
বহুভাষাবিদূ এক মনীবী। তিনি ছিলেন দার্শনিক, যোগী ও সত্য- 
weil তিনি একজন উচ্চভাবাদর্শের- শক্তিশালী করিও ছিলেন। 
তার “সাবিত্রী” মহাকাব্য সেই সাক্ষ্যই বহন করছে। বর্তমান বিশ্বে 
তার মতে জ্ঞানতপন্থী ব্যক্তি খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছে | 

দেশ স্বাধীন হবার তিন বছর পরে, ১৯৫০ খ্ীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর 
af শ্রীঅরবিন্দ পাণ্ডিচেরী আশ্রমেই দেহত্যাগ করেন | 


দেশনেত্রী সরোজিনী 


ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সরোজিনী নাইডু একটি 
অবিস্মরণীয় নাম। পদবীটা ‘নাইডু’ হ'লেও তিনি ছিলেন বাংলা- 


দেশেরই এক মেয়ে। তার মতো বিদুষী ও বাগ্মী রাজনীতিক এ- 1 


দেশে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। কবি হিসাবেও তার বিশেষ 
খ্যাতি ছিল। 

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সরোজনীর জন্ম হয় হায়দরাবাদে । সেখানকার 
নিজাম কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তার বাবা, বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ 
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় 1 সরোজিনীর মায়ের নাম ছিল বরদা- 
সুন্দরী দেবী | 

ছেলেবেলায় লেখাপড়ার দিকে ভারি আগ্রহ ছিল সরোজিনীর ৷ 
বাড়িতে ইংরেজীতে কথাবার্তা বলার চলন থাকায়,মাত্র ছ'বছর বয়সেই 
ইংরেজীতে তার বিশেষ দখল জন্মে। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী ছিলেন 
全 মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি যখন কৃতিত্বের সঙ্গে 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তখন তার বয়স মাত্র বারে! বছর। 
Grane তিনি ইংরেজীতে সুন্দর কবিতা রচনা! করতেও পারতেন। 

সরোজিনী উচ্চশিক্ষা লাভ করেন লগুনের কেম্বি জ বিশ্ববিদ্যালয়ে। 
সেখানকার প্রতিটি পরীক্ষায় তার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া 
যায়। ছাত্র ও শিক্ষক মহলে তখন ভারতের এই কৃতী ছাত্রীটির 
সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তার কবিত্বশক্তির পরিচয় পেয়ে লগ্ুনের সুখী- 
সমাজ বিশেষ মুগ্ধ হন। 

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মেজর জি-আর নাইডুর সঙ্গে সরোজিনী দেবীর 
বিয়ে হয়। সেই থেকে বাঙাল -কন্যা সরোজিনী চট্টোপাধ্যায় হন 
সরোজিনী 5۱ সেই নামেই তিনি হিশ্বখ্যাত ইন | 

ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে তার আবির্ভাব হয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে । 


দেশনেত্রী সরোজিনী a 


অধিবেশনে যোগ দিয়ে, সরোজিনী তার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মধারা 


স্থির ক'রে ফেলেন। তখন থেকে পুরোপুরি-ভাবে দেশের কাজে 


৩৮ দেশনেত্রী সরোজিনী 


আত্মনিয়োগ ক'রে তিনি ail গান্ধীর প্রিয় শিষ্যায় পরিণত হন। 
দেশের নারীসমাজকে জাতীয়তাবোধ Bas ক'রে তোলেন তিনি। 
তার ASS দেবার ক্ষমত| ছিল অনাধারণ। উদ্দীপনামধী ভাবায় 
এমন ক'রে তিনি ভাষণ দিতেন যে, শ্বোতার। মুগ্ধ হয়ে CTS | দেখতে 
দেখতে সার! ভারতবর্ষে কগ্রেস-কর্মী সরোজিনী নাইডুর নাম ছড়িয়ে 


পড়ে। দেশের মেয়ের তারই নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে দেশের কাজে 
নামে। 


সরোজিনী নাইডুর বিচারবুদ্ধি ও সংগঠন-শক্তির উপরে দেশ- 
নেতাদের অপরিসীম আস্থা ছিল। নেতাদের বহু মত-বিরোধের 


মীমাংসা করেছেন তিনি। আর, সাম্প্রদায়িক এক্য-প্রতিষ্ঠাতেও 
তার চেষ্টা প্রায় সবসময়েই কার্যকর হয়েছে। 
هد‎ খ্ৰীষ্টাব্দে সরোজিনী নাইডু ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 
সভানেত্রী নিবাচিত হন। তিন বছর পরে, ভারতের পক্ষে প্রচার 
চালাবার দায়িত্ব নিয়ে তিনি যান আমেরিকায়। তার পাণ্ডিত্য ও 


বাগ্িতায় মুগ্ধ হন মাক্কিন-দেশের স্থবীসমাজ ও রাজনীতি: 


হয়েছিল সে-কথ৷ বলাই বাহুল্য | 
TET থেকে ফিরে আসবার কিছুদিনের 


মধ্যেই 
দিক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় জাতীর়-কগগ্রেস'-এর সভানেত্রী নির্বাচিত 
হন সরোজিনী ! তারপর আইন-অমান্ত আন্দোলন 
পরিচালনা করতে গিয়ে মহাত্মা যে-বছর কারাগারে রুদ্ধ হন সে-বছর 


“দেশনেত্রী সরোজিনী ৩৯ 


যাপন করতে হয়েছে। একবার করতে হয়েছে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে, 
'অন্তবার “ভারত ছাড়’ আন্দোলনের সময় ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ۱ 

সরোজিনী নাইডু বরাবরই ছিলেন বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সাহসী 
ও নিভাঁক। দেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালোবেসেছিলেন। তিনি 
তাই, দেশের জন্যে হাসিমুখেই সকল কথা স্বীকার করেছেন। 
তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় ভারতে এসেছে নারী-জাগরণ | ভারতের নারী- 
সমাজ আজ যে আইনসভায় প্রবেশাধিকার লাভ করেছে, তার মূলেও 
ছিল দেশনেত্রী সরোজিনী নাইডুর Sor! এদেশের মেয়েরা যাতে 
'শাসন-সংস্কার ব্যবস্থায় বিশেষ সুযোগ স্থুবিধা লাভ করতে পারে, 
সেজন্যে ব্রিটিশশাসক-গোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে ১৯১৯ 
খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় মহিলাদের প্রতিনিধিরপে তিনি বিলেত যান। 
সেবার তাঁর চেষ্ট! অনেকাংশে সফলও হয়েছিল 1 গান্ধাজী যেবার 
গোলটেবিল বৈঠকে’ যোগ দিতে বিলেতে যান, 'সেবারও তিনি 
ছিলেন গান্ধীজীর সঙ্গে । মহাত্মা গান্ধী বরাবরই ছিলেন তার উপর 
বিশেষ আস্থাশীল । দেশের বহু জটিল-সমস্তায় তিনি তার পরামর্শ 
গ্রহণ করেছেন | 

স্বদেশী প্রচার, হরিজনদের উন্নতিসাধন, নারীসমাজের কল্যাণ- 
মূলক কাজ, সাম্প্রদায়িক এক্যস্থাপন__এ সব কিছুতেই সরোজিনী 
নাইডু ছিলেন বিশেষ অগ্রণী। বহুবার তিনি কংগ্রেস ও মুসলিম- 
‘লীগের মধ্যে মৈত্রী-স্থাপনের জন্য মধাস্থতার কাজ করেছেন। 
স্বাধীনতা, শান্তি ও এক্য__এই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র ৷ 

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অনুষিত ‘রামকৃষ্ণ “wate উৎসবে” এবং ১৯৪৭ 
খ্রীষ্টাব্দে “বিশ্বভারতী'র সমাবর্তন-সভায় তিনি যে ভাষণ দেন তাঁর 
ase ছিল জাতীয় এঁক্য। সরোজিনী নাইডুর উদ্যোগে ও সভা- 
নেত্রীত্বে স্বাধীন ভারতে সর্বপ্রথম “আন্তঃএশিয়া মহাসম্মেলন+-এর 
অনুষ্ঠান হয়। সে সন্মেলনেও তিনি মৈত্রী ও ACTF বাণী প্রচার 


করেন। 


So দেশনেত্রী সরোজিনী 


সরোজিনী নাইডুর কবি-প্রতিভা যেমন সারা বিশ্বের সাহিত্য-- 
সমাজে স্বীকৃতিলাভ করেছিল, তেমনি প্রশংসিত হয়েছিল তার. 
দেশপ্রেম, বাগ্মিতা ও সংগঠন-শক্তি। ১৯৪৭ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট 
ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর উত্তর প্রদেশের (তখনকার 
যুক্তপ্রদেশের ) রাজ্যপাল-পদে নিযুক্ত হন তিনি। স্বাধীন- 
ভারতের তিনিই প্রথম মহিলা-গভর্নর। জীবনের শেষদিন পৰ্যন্ত, 
এ-পদে অধিষ্ঠিত থেকে প্রশাসনিক ব্যাপারে তিনি বিশেষ দক্ষতার 
পরিচয় দিয়েছিলেন। উত্তর প্রদেশের উন্নয়নমূলক বহু কাজের মূলে 
ছিল তারই উদ্যোগ ও নির্দেশ | 


১৯৪৯ 321۲۲۲ ১লা৷ মার্চ ACH শহরে ভারতের এই প্রতিভাময়ী 
দেশনেত্রীর মৃত্যু হয় | 


(মৌলান! আজাদ 


মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন ভারতে স্বাধীনত! 
আন্দোলনের এক বলিষ্ঠ নেতা । তার দেশভক্তি, কর্মোদ্যম ও 
স্বার্থত্যাগের জন্যে দেশের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়েই থাকবেন | 
ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক গুণে তিনি যে শুধু ভারতবর্ষেই সকলের শ্রদ্ধার 
পাত্র ছিলেন তা নয়, এই ছুটি কারণে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভও 
করেছিলেন। 

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানদের তীর্থভূমি মক্কা শহরে তাঁর জন্ম 
হয়। fee, বাংলাদেশের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীই ছিল 
তার বাসস্থান। তার বাবা মৌলানা খায়রুদ্দিন ছিলেন ইসলাম 
ধর্মের একজন গুরু ও সমাজসেবী। কলিকাতা ও বোম্বাই শহরে 
তার অনেক শিষ্য ছিল। সকলেই তাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। 
সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তিনি স-পরিবারে ভারত থেকে মক্কায় চ'লে 
যান। তারপর, আবার ফিরে আসেন একেবারে বৃদ্ধ বয়সে। পুত্র 
আবুল কালাম তখন তরুণ। সেই থেকে মৌলানা-পরিবার ছিলেন 
কলিকাতার বাসিন্দা। | 

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পিতৃপুরুষ ও মাতৃপুরুষের 
অনেকেই ATI, আকবরের রাজত্বে প্রসিদ্ধি লাভ করে- 
ছিলেন। শোনা যায় মোগল-যুগের আলেম বংশ থেকেই তাদের 
উদ্ভব। 

ছেলেবেলায় আবুল কালাম ছিলেন বিশেষ এক মেধাবী ছাত্র ৷ 
লেখাপড়ায় তার যেমন ছিল আগ্রহ, তেমনি তিনি 5 
দেখিয়েছেন প্রতিটি পরীক্ষায় । মাত্র পনের বছর বয়সেই তিনি 
আরবী ভাষায় অসামান্ত ব্যুৎপদ্ভিলাভ করেন। তখন উচ্চশিক্ষালাভের 
acy তিনি যান মিশরের রাজধানী কায়রোতে। সেখানকার আল্‌ 
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অজহর বিশ্ববিষ্ঠালয়ে চার বছর তিনি গভীর মনোনিবেশ সহকারে 
পড়াশোনা করেন। 5 চার বছরে তিনি দশ বছরের পাঠক্রম 
শেষ করে ফেলেছিলেন। বল৷ বাহুল্য, বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরীক্ষায় 
তিনি অসামান্য সাফল্য লাভই করেছিলেন। মৌলানা আজাদ তার 


কর্মজীবন শুরু করেন অধ্যাপকরপে। চমৎকার বক্তৃতা দিতে 
পারতেন তিনি। পরব্তাকালে, ভারতের অন্ততন cath TH রূপে 
“যাতি ছড়িয়ে পড়ে দেশে-বিদেশে। ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ে ভার 
চিন্তাধারা ছিল প্রগতিশীল ৷ 


মৌলান! আজাদ পৃথিবীর বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। 
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পশ্চিম এশিয়ার বহু দেশের জ্ঞানী, গুণী ও মনীষীর সঙ্গে তার 
বন্ধুত্ব স্থাপিত afer | তরুণ বয়সেই ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ে 
তিনি যে-সব প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, তাতে যেমন ছিল সুগভীর 
চিন্তার খোরাক, তেমনি ছিল তার পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। সেই সব 
প্রবন্ধ পাঠ ক'রে সেকালের জ্ঞানবৃদ্ধ অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ ক'রে 
বলেছেন যে, এত কম বয়সে আবুল কালাম অমন আশ্চর্য রকমের 


অধিকারী কী ক'রে হলেন ! 

উদ্ঘ-সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন তিনি। সাহিত্যের 
প্রতি তার আগ্রহে ছিল সহজাত | তার বয়স যখন মাত্র পনের বছর 
সেই সময় তিনি “লিসাজুল হক’ নামে একটি و9‎ সাহিত্য-পত্রিকা 
প্রকাশ করেন। তার সম্পাদকও ছিলেন তিনি। সেই পত্রিকায় 
আবুল কালামের কবিত| পাঠ ক'রে বিশ্ববিখ্যাত উর্ছ-কবি হালী 
বলেছিলেন- শিশুর স্কন্ধে বৃদ্ধের মস্তিক।৮ ভবিষ্যং জীবনে মৌলানা 
আজাদ বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন এবং BARTON 
একজন দিকৃপাল লেখক হিসাবেই তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে | 

মৌলানা আজাদ ছিলেন ধর্মপ্রাণ। কিন্তু তার মধ্যে ধর্মের 
কোনে! গৌঁড়ামি ছিল all তিনি ছিলেন পরমত-সহিষ্ণু। সব 
ধূর্মকেই তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন | ধর্ম ও সাহিত্যচর্চার মধ্য 
দিয়েই তার রাজনীতিক জীবন শুরু হয়। কালক্রমে তিনি ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের এক শক্তিশালী নেতায় পরিণত হন | 

‘আজাদ’ শব্দের অর্থ হল মুক্তি বা স্বাধনতা। মৌলানা আবুল 
কালাম ছিলেন স্বাধীনতাকাজ্জী এক তেজন্বী পুরুব। ব্রিটিশ 
শাসনের অবসানের জন্য ভারতবাসীকে বারবার তিনি আবেগভরে 
অনুপ্রাণিত করেছেন | ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে, মৌলানা! আজাদ “আল্‌- 
হেলাল” নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। A পত্রিকার 
মাধ্যমে, ভারতের পূর্ন স্বাধীনতার দাবিকে দিনের পর দিন 
তিনি বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন। জাতীয়তা-বোধে উদ্ধ দ্ধ 
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তার সেই সব প্রবন্ধ দেশের মানুষকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে। 
ফলে, ব্রিটিশ সরকারের নজর পড়ে সেদিকে | পত্রিকাখানিকে 
শেষ পর্যন্ত ‘ব্রিটিশ বিরোধী” আখ্যা দিয়ে তার প্রকাশ বন্ধ 
ক'রে দেয়। পত্রিকা-প্রকাশ বন্ধ ক'রে দিলেও, দেশভক্ত ও 
স্বাধীনতাকামী এই জননেতার কঠরোধ করতে পারেনি ব্রিটিশ 
সরকার | মৌলানা আজাদ তখন সভায় সভায় জালাময়ী বক্তৃতা 
দিয়ে বিদেশী-সরকারের শাসন ও শোষণ নীতির তীব্র সমালোচন। 
করতে থাকেন। 


“অসহযোগ-আন্দোলন” ও “খিলাফত-আন্দোলনে তিনি বিশেষ 
এক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ফলে, বারবার তাকে কারাগারে 
FH হতে হয়। কিন্ত, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে বিশ্বাসী এই 
দেশনেতা কোনো বিপদ বা সমস্তাতেই বিচলিত হতেন না। দেশ- 


বাসীর কল্যাণ ও দেশের যুক্তির জন্যে সকল দুঃখকষ্টই তিনি অবিচলিত 
চিত্তে সহ্য করেছিলেন। 


মৌলানা আজাদ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত 
হন ১৯২৩ 3 | তারপর, একবার অস্থায়ীভাবে কিছুদিন 
এবং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন 
কংগ্রেস সভাপতি। ১৯৪২ শ্রীষ্টাব্দে ‘ভারত ছাড়? 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। 
হস্তান্তরের প্রস্তাব সম্পর্কে যখন দেশ 
প্রতিনিধিদের আলাপ-আলোচনা চলে তখন মৌলানা আজাদও এক 
বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তার মতামতের ও ব্চক্ষণতার উপর 
কংগ্রেস-নেতাদের ছিল অপরিসীম আস্থা | সাম্প্রদায়িক Gaz 
প্রতিষ্ঠাতেও তিনি ছিলেন বিশেষ উদ্চোগী। 


আন্দোলনেও 
ব্রিটিশ-সরকারের ক্ষমত| 
নতাদের সঙ্গে ব্রিটিশ- 


স্বাধীনতা-লাভের পর, 


দেশে খন জাতীয়-সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, 
তখন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাটে 


লির আহ্বানে মৌলানা আজাদ শিক্ষামন্ত্রী 
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রূপে যোগ দেন ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-পরিষদে। জীবনের শেষদিন 
পর্যন্ত তিনি সেই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার 
উন্নতি ও প্রসারে অক্লান্তভাবেই তিনি পরিশ্রম ক'রে গেছেন। দেশের 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে মৌলানা আজাদের দান ' 
অপরিসীম | 

১৯৫৮ শ্রীষ্টাব্দের ২১-এ ফেব্রুয়ারি শেষরাত্রে ভারতের এই 
জ্ঞানবৃদ্ধ মনীষী ও জননেতার মৃত্যু হয় । কিন্ত জাতির অন্তরে তিনি 
অমরত্ব লাভ করেছেন। তার দেশসেব! ও সাহিত্য-কীতির মধ্যে 


তিনি চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবেন | 


| 


ভাবত-গীরব জওহরলাল 


ভারতবর্ষের ইতিহাসে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এক অনন্ত- 
সাধারণ AFT) শুধু ভারতবর্ষে কেন, বর্তমান শতাব্দীর পৃথিবীতে, 
তিনি ছিলেন শান্তিবাদী ও গণতান্তিক এক অদ্বিতীয় রাজনীতিক | 
“তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক শ্রেঠ সৈনিক ও নবভারতের 
অষ্ট । অসাধারণ TRA এই নেতার ছিল বিশেষ পাণ্ডিত্য আর 
অপূর্ব কৰ্মশক্তি ও জনপ্রিয়ত|। বিশ্বের দরবারে স্বামী বিবেকানন্দ, 


১৮৮৯ Mier ১৪ই নভেম্বর ge 


প্রদেশের এলাহাবাদ শহরে। তার পিত। পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু 


হরলালের জন্ম হয় উত্তর 


ভারত গৌরব জওহরলাল ৪৭, 


ছিলেন. সেখানকার এক বিখ্যাত আইনজীবী ও রাজনীতিক ۱ 
জওহরলালের মায়ের নাম স্বরূপরানী নেহরু | 

ছেলেবেলায় জওহরলালের দিন কাটে کف‎ ও প্রাচুর্যের মধ্যে ৷. 
কারণ, পিতা মোতিলাল ছিলেন বিরাট ধনী । পনের বছর বয়সের 
সময় পুত্রকে তিনি বিলাতে পাঠান উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে | 
সেখানকার বিখ্যাত হারে! স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ 
হয়ে জওহরলাল বিজ্ঞানের এক ছাত্র হিসাবে যোগ দেন কেম্বিজ 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে। সেখান থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে সসন্মানে উত্তীর্ণ 
হয়ে তিনি 'ট্রাইপোজ' লাভ করেন। তারপর, ব্যারিস্টারি পাস 
ক'রে দেশে ফিরে আসেন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে । ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের মাধ্যমে দেশের জননেতারা তখন স্বাধীনতা-আন্দৌলনের 
জন্যে দেশবাসীকে প্রস্তুত ক'রে তুলছেন। 

ছেলেবেলা! থেকেই জওহরলাল ছিলেন দেশাত্মবোধে উদ্দ্ধ। 
দেশপ্রেমের axes তিনি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী 
পাঠ ক'রে এবং পিতা মোতিলাল ও মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতিক 
চিন্তাধারা থেকে । কর্মজীবনের গোড়ার দিকে ব্যারিস্টারি শুরু 
করলেও, সে ব্যাপারে তার উৎসাহ ও আগ্রহ খুব কমই ছিল। 
১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্ম| গান্ধীর সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেদিন 
গান্ধীজীর সঙ্গে তার যে আলাপ-আলোচনা! হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে 
ত! থেকেই তার জীবনে বিরাট এক পরিবর্তন আসে । ভারতের 
স্বাধীনতা লাভের জন্যে সেদিন থেকে তিনি নিজেকে কায়মনোবাক্যই 
উৎসর্গ করেন। আর, সেদিন থেকেই তিনি হন মহাত্মা গান্ধীর চির- 
অনুগত FY) তখন থেকে দেশের কাজ তথ! দেশসেবাই হয় তার 
ধ্যান, জ্ঞান ও চিন্তা | 

ধনী পিতার সন্তান হয়েও, আরাম স্ুখকে তিনি বিসর্জন 
দিয়েছিলেন | দেশের দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখকষ্টের তীব্রতা তিনি 
নর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই, রাজনীতিক জীবনের শত 


৪৮ ভাতর-গৌরব জওহরলাল 


নির্ধাতন তিনি হাসিমুখেই সহ্য করেছিলেন। . ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 
অসহযোগ আন্দোলনের সময় জওহরলালের দু'বার কারাদণ্ড হয়। 
এরকম কারাদণ্ড তার জীবনে বহুবার এসেছে, বহুবারই তাকে সহ 
করতে হয়েছে ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার ও নিপীড়ন। কিন্তু, 
সবই তিনি সহ্য করেছেন দেশের স্বার্থে আর সর্বশক্তি দিয়ে নিজেকে 
তিনি নিযুক্ত করেছেন দেশসেবা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে | 


১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে 
তিনি সভাপতিত্ব করেন। সেদিন তিনিই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন 
পুর্ণ স্বাধীনতা” অর্জনের প্রস্তাব। আর, সেদিন থেকেই সারা 
ভারতের জনগণকে জাতীয়তাবোধে ও স্বাধীনতা লাভে Bas ক'রে 
তোলেন তিনি। জনসাধারণের মধ্যে উদ্দীপনা সঞ্চার করবার 
অসাধারণ এক শক্তি ছিল Sig | কং্রেসের-সভাপতির পদে তিনি 
আরও কয়েকবার নির্বাচিত হয়েছেন। তার নেতৃত্বে দেশবাসীর ছিল 
অগাধ ۱ 


সম্পূর্ণ অহিংস আন্দোলন ও আলাপ আলোচনার মধ্য 
দিয়েই ব্রিটিশ সরকার মুক্তিকামী ভারতবাসীর হাতে দেশের 
۱۳۳۳۳۲۵۱ হস্তান্তরিত করেছে। ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে ব্রিটিশ- 
শাসকবর্গের সঙ্গে এদেশের নেতাদের যে সব আলোচনা হয়, তার প্রায় 
প্রত্যেকটিতেই জওহরলাল নেহরুর ভুমিকা ছিল প্রধান। দেশ স্বাধীন 
হ'লে প্রধানমন্ত্রীর গুরু দায়িত্ব তার ওপর এসে পড়ে। জীবনের 
শেষদিন পর্যন্ত সে-দায়িত্ব তিনি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গেই পালন 
করেছেন। নবভারত গঠনের সৃচনাও করেছিলেন তিনি। তার 
নেতৃত্বেই ভারতের সরবাঙ্গীণ উন্নতির এক বলিঠ ও বহুমুখী কর্মসুচি 
রচিত হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, ভারতের মতো দরিদ্র ও অনগ্রসর 
দেশ যে 'জোটনিরপেক্ষতার' নীতি গ্রহণ করে বিশ্বশান্তি 
প্রয়াস হ'তে পেরেছিল, তার মূলেও ছিলেন জওহরলাল | 


ভারত গৌরব জওহরলাল ৪৯ 


জওহরলাল ছিলেন এক মহান মানবপ্রেমিক। রিশ্বমানবের 
কল্যাণ সাধনই ছিল তার জীবনের সাধনা । শুধু ভারতের 
স্বাধীনতার জন্তেই তিনি সংগ্রাম করেননি, অন্যান্য পরাধীন দেশের 
মুক্তির জন্যেও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। 

জওহরলাল ছিলেন একাধারে রাজনীতিক, দেশনেতা, বিজ্ঞানী 
ও সাহিত্যিক । তার লেখা “ডিসকভারি অব FEN ও “আত্মচরিত” 
বই ছু'খানি অমূল্য এক সাহিত্যকীতি। গণতন্ত্রের প্রতি ছিল 
প্রগাঢ় নিষ্ঠা, অপরিসীম ধৈর্য, বীরত্ব ও সত্যনিষ্ঠাই ছিল তার 
চারিত্রিক বিশেষত্ব । 

ছোটদের প্রতি জওহরলালের ভালোবাসা ছিল অপরিসীম | 
দেশের ছেলেমেয়েরাও তাকে অত্যন্ত ভালোবাসত ও শ্রদ্ধা করত। 
শিশু ও কিশোরজগতে চাচা নেহরু” নামে তিনি ছিলেন খ্যাত। 
দেশের এই ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সৰ্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে চেষ্টার ত্রুটি 
ছিল না তার। তার এই শিশুগ্রীতি সার! বিশ্বের ছোটদের জগতেও 
তাকে বিশেষ জনপ্রিয় ক'রে তুলেছিল। ছোটরা খেলাধুলা ও 
পড়াশোন৷ করার সঙ্গে সঙ্গেই দেশকে ভালোবাসতে শিখবে, সাহসী ও 
frets হবে, শৃঙ্খল! মেনে চলবে তাই তিনি সর্বদা আশা করতেন। 
ছোটদের জগতে তিনি যখন বিচরণ করতেন, তখন তিনিও যেন 
তাদেরই একজন হয়ে যেতেন | 

দেশবাসীর নিরক্ষরতার ও দারিদ্র্য দূর করতে তার যেমন চেষ্টার 
0 ছিল না, তেমনি তিনি সচেষ্ট ছিলেন অস্পৃশ্যত| দূর করতে। 
সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের দিক থেকে ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে 
উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যও তার উদ্যম ছিল অপরিসীম | 

১৯৬৪ ABT ২৭শে মে নরাদিল্লীর বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন ভারতের এই অধিনায়ক। অধিনায়ক আনরা তাকেই 
বলি যিনি দেশবাসীর কল্যাণে আত্মনিয়োগ কারে নিজের দৃরদৃষ্টি 
সাহায্যে তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। জওহরলাল আজীবন 

৪ 


৫০ ভারত-গৌরব জওহরলাল 


ভারতবাসীকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবাব চেষ্টাই ক'রে গেছেন। 
স্বাধীন ভারতের অধিনায়ক জওহরলাল একদিকে যেমন তার ধ্যানের 
ভারতকে রূপায়িত ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন, অপরদিকে তেমনি 
চেয়েছিলেন বিবদমান রাষ্ট্রগো্ীর মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে । তার 
সেই শান্তি প্রয়াস অনেকখানি সফলও হয়েছিল। মানবকল্যাণ 
ও শান্তির আদর্শের জন্যে বিশ্ববাসীর অন্তরে তিনি চিরম্মরণীয় হয়ে 
থাকবেন | 

জাতীর যুক্তি আন্দোলনের এক অসামান্য নেতা এবং স্বাধীন 
ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী' 

8 বিরুদ্ধে সংগ্রামে শক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ 

করেছিলেন। দেশের রাজনৈতিক জীবনে তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। 
স্বাধীনতা সংগ্রাম তরুণী ইন্দিরার মানসিকতা গড়ে তুলেছিল। তাঁর 
পিতাও তার মধ্যে এইরকম মানসিকতার জন্ম দিয়েছিলেন । ১৯৩০ 
সালে তিনি তার ত্রয়োদশী কন্তার কাছে লিখেছিলেন যে, তার 
জন্মের বছর, ১৯১৭ সালটি পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
ঘটনাগুলির অন্ততম। নেহরুর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ তার জাতীয় 
উজ্জীবনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল | 

পরবর্তীকালে নেহরুর কন্যা ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে দৃঢ় 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক মহান এশীয় সম্মেলন। দেশ হিসাবে 
ভারতবর্ষ অর্জন করেছে অর্থ নৈতিক স্বনির্ভরতা, শক্তিশালী করে 
তুলেছে তার প্রতিরক্ষা সামর্থককে | আন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন 
রাষ্ট্রনেত্রী হিসাবে শান্তি ও নিরপেক্ষতার ক্ষেত্র তার এক উল্লেখযোগ্য 
অরদান। ভারতের কোটি কোটি মানুষের কাছে, সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন 
মানুষের কাছে ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন সামাজিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির 
সংগ্রামের প্রতীক এবং এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রামের 
প্রতীক-__-যে-সমাজে ক্ষুধা থাকবে না, দুর্দশা থাকবে না| | 

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অনন্যা নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নাম 
জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের ইতিহাসে চিরকালের জন্যে বিদ্যমান 
থাকবে ۱ ১৯৮৪ সালের নভেম্বরের শেষ দিনে নির্মম এক হত্যাকাণ্ডের 
ফলে তার মৃত্যু শান্তির শক্তিগুলির এক চরম ক্ষতি ۱ 


শহীদ ক্ষুদিৱাম 
বাংলার ছেলেরা ভীরু নয়, দেশের মুক্তির জন্যে তারাও যে 
হাসিমুখে প্রাণ দিতে পারে, তার উজ্জল দৃষ্টান্ত রেখে ?গেছেন বাংলার 
বহু তরুণ ও কিশোর ۱ শহীদ ক্ষুদিরাম সেই বিপ্লবী তরুণ দলের 
পথিকৃৎ। উনিশ বছরের এই নিভাঁক কিশোর, মাতৃভূমির স্বার্থে, 


=> 
a 
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যেভাবে ফাসির মঞ্চে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তার কোন তুলনাই 


হয় না। 
ভারতের স্বাধীনতা! অর্জনের জন্যে বাংলার বিপ্লবীদলের কর্ম প্রচেষ্টা 


কোনো অংশেই কম ছিল না। অহিংসার পথে না গিয়ে তারা৷ সশস্ত্র 


৫২ শহীদ ক্ষুদিরাম 
অভিযানের পথ বেছে নিয়েছিলেন, এই যা তফাত। ক্ষুদিরাম বস্তু 
ছিলেন সেই বিপ্লবী দেশকর্মীদেরই অন্যতম | 
১৮৮৯ শ্রীষ্টাব্দের eal ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার হবিবপুরে 
তার জন্ম হয়। মেদিনীপুরের নাড়াজোল রাজকাছারির তহশিলদার 
বলোক্যনাথ বস্তুর তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। তার মায়ের |, 
নাম ছিল লক্্মীপ্রিয়া দেবী। ক্ষুদিরাম যখন ছয় বৎসরের বালক 
সেই সময় তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। তখন থেকে তিরি জ্যেষ্ঠ। ভগিনী 


অপরূপা দেবী ও ভগ্নীপতি -অমৃতলাল রায়ের স্েহচ্ছারায় বড় 
হয়ে ওঠেন। 


ক্ষুদিরাম যখন স্কুলে ছাত্র, সেই বয়সেই তিনি সাড়া. দেন দেশের 
ডাকে । বিলাতী দ্রব্য বর্জনের জন্যে তিনি সেই সময় নান! জায়গায় 
পিকেটিং শুরু করেন। বাংলার বিপ্রবদলের মেদিনীপুর শাখার 
কর্মীর। তাকে খুবই বিশ্বাস ও স্নেহ করতেন। অক্লান্ত পরিশ্রমী 
ছিলেন কিশোর ক্ষুদিরাম । আহার-নিদ্রা ভুলে, নেতাদের নির্দেশে 
তিনি দিনের পর দিন একনাগাড়ে কাজ ক'রে যেতে পারতেন | কাধে 
স্বদেশী কাপড়ের বোঝ! চাপিয়ে, তিনি ঘুরে বেড়াতেন গ্রাম থেকে 
গ্রামে। ঘরে ঘরে বিক্রি করতেন সেই কাপড়। 


SHAS অমৃতলাল রায় ছিলেন এক সরকারী কর্মচারী | 
স্বদেশী, কাজকর্মের দরুণ, পাছে সেই ভগ্নীপতি কোনরকম 
বিপদে পড়েন এই আশংকায় ক্ষুদিরাম একদিন রাতে কাউকে কিছু না 
বলে গৃহত্যাগ করেন। 

মাসখানেক পরে তিনি আবার ‘ফিরে আসেন | এই এক মাস 
তিনি ছিলেন বীকুড়ায়। সেখানকার এক দরিদ্র পরিবারকে 
অনাহারের কবল থেকে বাঁচাতে গিয়ে কি অমানুষিক পরিশ্রমই না 


করেছিলেন। : সে-কথা শুনে ভগ্নী ও ভগ্নীপতি যে খুবই খুশি 
হয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য | 


শহীদ ক্ষুদিরাম ৫৩ 


১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর শহরে এক শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী 
অনুষিত হয়। প্রদর্শনীর ফটকে দাড়িয়ে কিশোর ক্ষুদিরাম “বন্দেমাতরম্? 
নামে একখানি স্বদেশী পুস্তিকা বিতরণ করতে থাকেন। সেকালের 
আইনে পুস্তিকাটি ছিল আপত্তিকর। পুলিসের এক কনস্টেবল তাই 
স্কুদিরামের হাত থেকে সেগুলি ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। কিন্ত, 
কুদিরাম তাকে প্রচণ্ড এক ঘুষিতে কুপোকাত ক'রে পালিয়ে যান। 
শেষ পর্যন্ত অবশ্য ধরা পড়তে হয় তাকে আর বিচারের জন্যে আদালতেও 

CAS হন। কিন্তু বয়স কম বলে জজসাহেৰ তাকে ছেড়ে দেবার 
আদেশ দেন। বিপ্রবী-নেতা শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ সেদিন মেদিনীপুরে 
উপস্থিত ছিলেন। মুক্তিলাভের পর, ক্ষুদিরামকে তিনি প্রাণভরে 
আশাবাদ করেন তার দেশভক্তির জন্যে | 


সে-সময় কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মিঃ 
কিংসফোর্ড। কলিকাতার যে-সব ছাত্র বিলাতী-দ্রব্য বর্জন করার 
জন্য পিকেটিং করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়, তার নির্দেশে পুলিসেরা সেই 
সব ছাত্রদের উপর অকথ্য নির্ধাতন শুরু করে। কলিকাতার বিপ্লবী 
নেতার! মিঃ কিংসফোর্ডকে তাই হত্যা করতে চান। কিন্তু, তাদের 
সে-চেষ্টা শেষ পর্যন্ত কোনে! কারণে বিফল হয়ে যায়। 

মিঃ কিংসফোর্ড জজ হয়ে বদলী হয়ে চ'লে যান মজঃফরপুরে | 
বাংলার গুপ্ত সমিতি ঠিক করেন যে, ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকীকে 
পাঠিয়ে তাকে সেখানেই হত্যা করাতে 55 ۱ প্রফুল্ল চাকীও ছিলেন 
ক্ষুদিরামের মতো এক বিপ্লবী দেশকর্মী। দলের নির্দেশ মতো তারা 
একদিন গোপনে মজঃফরপুর যাত্রা করলেন | 

১৯০৮ খ্ৰীষ্টাব্দের ৩:শে এপ্রিল। সেদিন সন্ধ্যায় মজঃফরপুর 
জেলা-জজ মিঃ কিংসফোর্ডের বাংলো থেকে একখান। দামী ঘোড়ার 
গাড়ি বের হ'তে দেখা গেল। পরক্ষণেই শুনতে পাওয়া গেল দারুণ 
একটা বোমা-বিদ্ফোরণ | সেবোমা ক্ষুদিরামই ছু'ডেছিলেন দেই, 


৫৪ | শহীদ ক্ষুদিরাম 
গাড়ি লক্ষ্য ক'রে । তিনি ভেবেছিলেন মিঃ কিংসফোর্ড এ গাড়িতে 
কাঁরেই বাইরে যাচ্ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত সে-গাড়িতে তখন মিঃ 
কিংস্ফোর্ড ছিলেন না। ছিলেন স্থানীয় এক ইংরেজ ব্যারিস্টারের 
স্ত্রীও 9 ۱ Stal দু'জনেই ক্ষুদিরামের সেই বোমার আঘাতে 
নিহত হন। এমন একটা ভুল হয়ে যাওয়ায় ক্ষুদিরামের সেদিন দুঃখ 
আর আফসোসের অন্ত ছিল না। 

কিন্ত, কী আর করবেন তখন? ছুই বন্ধু তখন পুথক ভাবে 
মোকামাঘাট স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হন। প্রফুল্ল চাকীকে পুলিস 
প্রায় ধরেই ফেলেছিল। কিন্তু, পুলিসের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে 
মৃত্যুই শ্রেয়, এই ভেবে তিনি তখন নিজের পিস্তলের গুলিতে 
আত্মহত্যা করেন। পুলিসের লোকেরা অবাক হয়ে যায় বাংলার 
সেই তরুণ বিপ্লবীর দুর্জয় সাহস দেখে | 

ক্টুদিরামণ বোধকরি এইভাবেই আত্মহত্যা করতেন। কিন্ত 
তিনি ধরা পড়েন এক সাদা-পোশাক-পরা গোয়েন্দার হাতে । ফলে 
তাকে বন্দী হয়ে আদালতে উপস্থিত হ'তে হয় বিচারের জন্যে | 

বিচারে কী হ'তে পারে কিশোর ক্ষুদিরাম তা আগেই অনুমান 
করে নিয়েছিলেন। কিন্ত, বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না তিনি | 
আদালতে তিনি স্বীকার করলেন যে, তার: বোমার আঘাতেই ইংরেজ 
ব্যারিস্টার মিঃ কেনেভীর স্ত্রী ও কন্যা মারা গিয়েছে। সে-দোষ 
সম্পূর্ণ তারই। কিন্তু অত্যাচারী জেলা-জজ یه‎ কিংসফোর্ডের 
বদলে 27۵3 নিরপরাধ এই ছুই নারীকে رود‎ করে। 

সেশন জজ, রায় দিলেন মৃত্যুদণ্ড। ক্ষুদিরামকে ফাসিকাঠে প্রাণ- 
বিসজন দিতে হবে। কিশোর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম সে রায় শুনলেন 
অকম্পিত চিত্তে। দেশের কাজে মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন তিনি | 
ভাই বোধ করি, মৃত্যুদণ্ডের আদেশ পেয়েও বুক কাপল না ۱ 
আদালতে উপস্থিত সকলেই সেদিন faa স্তম্ভিত হয়েছিলেন তার 
অনমনীয় দৃঢ়তা দেখে। 


শহীদ ক্ষুদিরাম ৫৫. 

জেলে থাকবার সময়, রোজ গীতাপাঠ ক'রে সময় কাটিয়ে দিতেন 
ক্ষুদিরাম । আর, মনে মনে প্রার্থনা করতেন ভারতের WS | ১৯০৮ 
্ীষ্টাব্দের ১১ই আগস্ট ভোরবেলায় দৃঢ় পদক্ষেপে ও হাসি মুখে 
ফাসির মঞ্চে এগিয়ে গেলেন বীর ক্ষুদিরাম । “বন্দেমাতরম্* ধ্বনি 
দিতে দিতে ফাসির ۲۳5 গলায় পরলেন তিনি। তারপর, এক 
মুহূর্তেই সব শেষ ! 

শহীদ ক্ষ,দিরামের জয়-গাথায় সারা ভারত মুখর হয়ে উঠল। 
চোখের জল ফেলতে ফেলতে ভারতবাসী নমস্কার জানাল তার বিদেহী 


আত্মাকে। 
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নেতাজী সুভাষচন্দ্র এক অবিস্মরণীয় নাম। তার বীরত্ব ও 
দেশপ্রেমের কাহিনী. আজও সারা ভারতের নরনারীর অন্তরে অপূর্ব 
এক শিহরণ জাগায় । তার প্রতি শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে সকলের 
শির। বাংলামায়ের এক কীরসন্তান তিনি। তার স্বপ্ন ছিল_ 
ভারতের স্বাধীনত|। সেই স্বাধীনতা অজনের জন্যেই তিনি সারা 
জীবন অপরিসীম ত্যাগে ও অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে 
গেছেন। 

সুভাষচন্দ্রের আদি নিবাস ছিল ২৪-পরগন। জেলার কোদালিয়া 
NA কিন্তু, তার জন্ম হয় উড়িষ্যার কটক শহরে, ১৮৯৭ খরীষ্টাব্দের 
২৩-এ জান্ুয়ারি। সুভাষচন্দ্রের বাবা জানকীনাথ ay ছিলেন 
কটকের এক বিখ্যাত আইনজীবী | মা প্রভাবতী দেবী ছিলেন এক 
RETA ও ধর্মপ্রাণা মহিলা | ۱ 

কটকের এক মিশনারী-স্কুলে স্ভাবচন্দ্রের লেখাপড়া শুরু হয়। 
মেধাবী, বিনয়ী, দয়ালু ও দেশভক্ত ছাত্র ছিলেন তিনি। সেই কিশোর 
বয়সে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, তিনি সহপাঠীদের 
রোগে ۳۳ করতেন, কোথাও আগুন লেগেছে খবর পেলে 
সঙ্গীদের নিয়ে ছটতেন সেই আগুন নেভাতে, রথযাত্রার সময় পুরীতে 
গিয়ে বিপন্ন তীর্থযাত্রীদেরও নানাভাবে সাহাষ্য করতেন। 
প্রবেশিকা-পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান 
নক কারে কিশোর সুভাষচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন | 
5 dl 11 হলেন প্রেসিডেন্দী কলেজে। কিন্তু 
এলে, শোনা উজ ০৭ তন পর 

এ (ra সন্ধানে তিনি এতদিন ভারতের তীর্থে 
তীৰ্থে ঘুরে বেড়িয়েছেন কিন্ত, কোথাও 


ফিরে এসেছেন। সম্ভবত, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ ই Sis 
সেদিন ঘরছাড়া করেছিল। 


যাই হোক, প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে যথাসময়ে তিনি আই-এ 


অথি! 
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পাশ করলেন। কিন্তু, একটা অঘটন ঘটলো বি-এ পড়বার সময় | 
কলেজের একজন ইংরেজ-অধ্যাপক ছিলেন ভারি বদমেজাজী ও 
ভারত-বিদ্বেধী। তিনি কোনো এক বাঙালী ছাত্রকে অপমান 


৫৮ নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
জনক কথা বলায় জলে উঠলেন দেশপ্রেমিক gore! তিনি তখন 
সঙ্গীদের নিয়ে উক্ত অপমানকারী অধ্যাপককে দস্তর মতো প্রহার: 
‘দিয়ে, সেই অপমানের প্রতিশোধ নিলেন। কোনো রকম অন্যায়কেই 
তিনি সহ্য করতেন না কোনোদিন। এই ঘটনার ফলে, প্রেসিডেন্সী 
কলেজ থেকে তাকে বহিষ্কৃত হ'তে হয়। কিন্তু, ছাত্রবন্ধু ও শিক্ষাত্রতী 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় তিনি স্বটিশচার্চ কলেজে ভন্তি 
হন এবং এ কলেজ থেকেই বি-এ পাশ করেন। 
এর পর, আত্মীয়-স্বজনের ইচ্ছানুসারে, তিনি বিলেতে যান আই. 
সি. এস. পরীক্ষা দেবার জন্য। যথাসময়ে, কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করলেন 
তিনি এবং উচ্চপদে নিযুক্ত হলেন। কিন্তু, ইংরেজের অধীনে চাকুরি 
করবেন না ব'লে, পদত্যাগ করে বসলেন। তখন চলছে. দেশব্যাগী 
অসহযোগ আন্দোলন আর স্বদেশী প্রচার। সুভাষচন্দ্র স্থির করলেন 
তিনিও দেশসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবেন। তখন, গান্ধীর নির্দেশে, 
তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন দেশবন্ধু চিন্তরঞ্রনের | 
দেশসেবার প্রতিটি কাজে সুভাষচন্দ্র ছিলেন একনিষ্ঠ কর্মী | 
১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হন কলিকাত। কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা 
তখন তার বয়স মাত্র সাতাশ । কিন্তু, অসাধারণ কর্মদক্ষতা ছিল, 
তার। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কলিকাতা কর্পোরেশন তথা কলিকাত৷ 
পৌর-জীবনের আশাতীত উন্নতি সাধন করেন | ‘এই সময় কংগ্রেস- 
কর্মীরপে তিনি যখন গ্রেপ্তার হন, তখন ব্রিটিশ-সরকার তাকে 
বিপজ্জনক রাজবন্দীরূপে নির্বাসিত করেন বার্মার মান্দালয় জেলে | 
সেখানে অনেক নির্যাতনই ود‎ করতে হয়েছিল তরুণ দেশনেত। 
সুভাষচন্দ্রকে। 
সুভাষচন্দ্র ছিলেন অক্লান্ত কর্মী ও 68 ۱ বারবার কারাগারে 
পাঠিয়েও বিদেশী-রাজশক্তি তাকে বিন্দুমাত্র ۳۵ বা বিচলিত 
করতে পারেনি। তার ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন-শক্তি ছিল অসাধারণ ! 
ভার মুখের একটি কথায় বাংলাদেশের তরুণ-সম্প্রদায় আসত ছুটে,, 
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কাজ করত তার নির্দেশ মতো। তার তেজোদ্ৰীপ্ত ভাষণ শুনলে 
সকল বয়সের লোকই সর্বশরীরে যেন একটা শিহরণ অনুভব করত। 
তার আহ্বানে তাই সারা দেশে সাড়া প’ড়ে CAS | 

প্রাদেশিক-কংগ্রেস পরিচালনায়, কলিকাতা কর্পোরেশনের 
উন্নতিসাধনে; জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে এবং 
উত্তরবঙ্গ বন্যার্ত-সাহায্য সমিতির সম্পাদকরপে তরুণ YT 
নিজের সংগঠনশক্তি ও দেশসেবার অপূর্ব নিদর্শন রেখে গেছেন। 
পর পর ছু'বার তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত 
হয়ে নিজের অসাধারণ জনপ্রিয়তার পরিচয় দেন। কিন্তু, পরে যখন 
কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের সঙ্গে তার মতবিরোধ হয়, সুভাষচন্দ্র 
তখন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে নতুন এক রাজনীতিক দল গঠন 
কারে দেশবাসীকে মুক্তি-সংগ্রামে সংঘবদ্ধ করবাব চেষ্টা করেন। 
কলিকাতার রাস্তা থেকে ভারতের অপমানসুচক “হলওয়েল ود‎ 
অপসারণ স্থুভাবচন্দ্রের এক অক্ষয় কীতি। 

১৯৪০ icy ত্রিটিশ-সরকারের রোষদৃষ্টিতে পড়ে দেশগৌরব 
সুভাষচন্দ্র হলেন বন্দী। কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গের দরুণ, তাকে কারাগারে 
না-রেখে তার নিজের বাড়িতেই নজরবন্দী ক'রে রাখা হ'ল। 
তারপর, দীর্ঘদিন চুপচাপ। অকস্মাৎ, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬-এ 
জানুয়ারি সমস্ত পৃথিবীর লোক বিম্মিত হ'য়ে শুনল যে, সতর্ক 
ব্রিটিশ-প্রহরা এড়িয়ে ভারতের জননায়ক সুভাষচন্দ্র নিজের বাড়ি 
থেকে FSS হয়েছেন | 

সারা ভারত তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও ত্রিটিশ-গোয়েন্দারা তার 
কোনো হদ্িশই পেল না। পাবে কী ক'রে? বহু আগেই, অসাধারণ 
কৌশলে, তিনি ভারত সীম! অতিক্রম ক'রে রাশিয়া হয়ে জার্মানীর 
পথে পা বাড়িয়েছেন। 

ইতিমধ্যে ইউরোপে তখন দ্বিতীয় বি শুরু হয়েছে। জেই 
সময় হঠাৎ একদিন বালিন থেকে সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর শোন। গেল। 


موجه 


৬০ নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
রেডিও মারফত দেশবাসীকে উদ্দেশ ক’রে তিনি সেদিন বললেন যে, 
দেশের বাইরে থেকে যুদ্ধ ক'রে ভারতবর্ষকে মুক্ত করবার জন্যে তিনি 
প্রস্তুত হচ্ছেন। ক্রমে খবর পাওয়া গেল, সুভাষচন্দ্র জাপানে 
গিয়ে পৌছেছেন। সেখানকার ভারতীয় যুদ্ধবন্দাদের মুক্ত ক'রে 
তাদের নিয়ে গঠিত এক যুক্তিবাহিনী নিয়ে তিনি এগিয়ে আসছেন 
ভারতের দিকে। তার সেই মৃক্তিবাহিনী-ই হল-_“আজাদ 
হিন্দ, ফৌজ ৷’ 

সুভাষচন্দ্ৰ ছিলেন সেই ফৌজের সর্বাধিনায়ক, ফৌজীদের ভাষায় 
“নেতাজী” । অসীম বীরত্বের সঙ্গে তিনি সেদিন ব্রিটিশের কবল থেকে 
ভারতবর্ষকে মুক্ত করবার জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন। মণিপুর ও 
আন্দামানে উত্তোলন করেছিলেন বিজয়-পতাকা | শেষ পর্যন্ত ১৯৪৫ 
32۲ এক ভাগ্য বিপর্যয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে আবার ফিরে 
যেতে হয় জাপানে । ব্রহ্গ-রণাঙ্গন থেকে দেশবাসীকে আর একবার 
87 ও স্বাধীনতার বাণী শুনিয়ে তিনি যাত্রা করেন টোকিওর 
উদ্দেশে | তারপর থেকে, তার আর কোনো সংবাদ নেই। 

খবরের কাগজের সংবাদে প্রকাশ, সেই যাত্রাপথে শোচনীয় এক 
বিমান দুর্ঘটনায় নাকি নেতাজী সুভাষচন্দ্ৰ প্রাণ হারান। কিন্তু, সে- 


“RY, সুভাষচন্দ্ৰ জয়তু জয়। 
‘নেতাজী সুভাষ’ নাম চির অক্ষয় | 
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